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ভূমিকা 


মুখ্যতঃ ধর্মের ক্ষেত্রে জামী বিবেকানন্দকে আমর! বড় করিয়া 
দেখিয়াছি; কিন্তু আজ তীভাঁর শতপাষিকীতে তাহার জীবন ও বাণী 
পযালোচনা করিয়া! আমর! ক্রমেই স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিতেছি, 
যেধর্মের ক্ষেতে স্বামী বিবেকানন্দ আমাদিগকে আহ্বান করিয়া 
ছিলেন তাহ পারম।থিকঙার কোনও সংকীর্ণ ম্মেত নয়, তাহা সমগ্র 
জীবনকে উদ্বোধিত করিয়া ধারণ করিয়া রাখে সে ধর্ম সেই ধর্ম। 
তাহার সেই উদ আহ্বানের জীলম ও বাণীকে আজ আমর! গানে 
কবিতায় জীবনীতে নাটকে আমাদের চোখের সামনে জীবন্ত ও 
উদ্দ্রল করিয়। তুলিবার চেস্টা করিতেছি । নাট্যকার শ্রীপরেশ ধর 
মহাশয় স্বামী বিবেকানন্দের সেই জীবনের একটি সংক্ষিগ ছবি 
রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন এই এঁববেকানন্দ' নাটক খানির 
ভিতরে । 

“বিবেকানন্দ' মাটকখানি তিনটি অঙ্কে রচিত। প্রথম অঙ্গে 
নাট্যকার প্রিখেক্নন্দের শৈশব ও কৈ”শোরের একটি সর্থৃকু চিত্র 
মস্কন করিয়াছেন; দ্বিতীয় অঙ্কে যৌবনের চিত্র_যখন ্ীরামরুস: 
বের সহিত, তাহার পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা; তৃতীয় অঙ্কে নাট্যকার 
বিবেকানন্দের বিদেশ ও আমেরিকায়, প্রথম অভিজ্ঞতা ও বিশ্বধর্ম 
সম্মেলনে তাহার যোগদানের চিত অক্ষত করিয়াছেন। অল্প 
মায়তনের মধ্যে বিবেকানন্দের জীবনের এতগুলি দিক্‌ ফুটাইয়া 
তুলিতে হইয়াছে বলিয়। নাটাযকীরকে বিবেকানন্দের জীবনমহিমীর 
সংকেত বহন করে এমন সব বিশেষ বিশেষ খটনাকেই নিবাচিত 
করিয়া লইতে হইয়াছে । এই নির্বাচিত ঘটনাগ্লি সম্বন্ষেও একটি 
কথা মনে রাখিতে হইবে । নাটককে শুধু জীবনী হইয়া উঠিলে 
চলিবে না; এখানে ঘটনা চাই, খানিকটা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত 
[ই, মুখা চরিত্রের সঙ্গে আশপাশ্বে .কৃতৃকঞ্জজি প্রার্থ চরিত্র ফ্টিয়া 


ওঠ! চাই, ঘটনাসংকেতবাহিত্বের ভিতর দিয়া সংলাপের মধো 
নাটকীয়ত্ব চাই। এই সকল জিনিন কুটাইয়া তুলিবার জন্য নাট্য- 
কারকে বিবেকানন্দের জীবন তথ্যগুলিকে স্থানে স্থানে একটু বিস্তার 
করিয়া লইতে হইয়াছে। নাটকীয় প্রয়োজনে এই বিস্তার যাহাতে 
বিবেকানন্দের জীবন-সত্্যকে কোথাও ক্ষু্জ বা পিকুত না করে 
সেদিকে নাট্যকার সযত্ব দৃষ্টি রাধিয়াছেন। 
নাট্য-প্রয়োজনে নাট্যকারকে মারও একটি কাজ করিতে হইয়াছে । 

নাটকে অপেক্ষাকত স্ুল্লায়ুতন_ তিনটি অস্কে বিবেক।নন্দ্রে_. ঘুটনা- 
বুল জীবনের ভ্রিশটি বসূরকে রূপ য়িত করিয়া তুলিতে হইয়াছে; 
নাটকে বণিত ঘটনার ভিতর দিয়া এই ত্রিশ বংসরের ঘটনা পরিণতির 
অবিচ্ছিন্ন সূত্রটিকে রক্ষ। কর! সম্ভব হয় নাই; তাই ঘটনার ভিতর- 
কার কালগত দীর্ঘ বাবধানকে নেপথ্যবিবৃতির সাহায্যে ভরিয়া 
লইতে হইয়াছে । 

এই অল্প পরিসরের মধ্যে বিভিন্ন যুগের নির্বাচিত কতক গুলি 
ঘটনাকে ঘে একটি নাট্যরূপ দান করিতে পারিয়াছেন নাট্যকারের 
ইহাই কৃতিত্ব; এই কৃতিত্ব মারও চমত্কাঁরিত্ব লাভ করিয়াছে স্বামী 
বিবেকানন্দের লোকোন্তর চরিজের চিত্রণে 1 সমস্ত কথা ও কাজকে 
এখানে আনিয়া উপস্থিত করিবার কোনও স্ুযোগ নাই, প্রতিনিধি 
স্থানীয় কতকগুলি ঘটনার শুধু চিত্রণে আভাঁসে ইঙ্গিতে চরিত্রটি 
ফটা ইয়া! তুলিতে হইয়াছে । এই কাজের সফলতাঁতেই নাটকখানি 
সার্থকতা লাভ করিয়াছে । সংলাপগশুলিও বিভিন্নচরিত্রের বৈশিষ্ট্য 
বহন করে । 

নাটক খানিকে মঞ্চস্থ করিবার প্রযুক্তিকৌশল নাট্যকীর নাঁটক-. 
খানির ভিতরেই যথেষ্টপরিমাণে দিয়াছেন। ্ত্ীচরিত্র বজিত হওয়ায় 
স্কুল-কলেক্ষের ছাত্রগণের পক্ষেও নাটকখাঁনি মঞ্চস্থ করা সহজ 
হইবে। এই জাতীয় নাটকের বহুল প্রচার বিশেষরূপে কামা । 


কলিকাতা বিশ্ববিষ্তালয়, 
শ্রীশশিভূষণ দাশগুগু 


নাট্যকারের বক্তব্য 
যারা আমার এই নাটকখাঁনি অভিনয় করার কথা ভাঁবছেন, 
ভাদের কাছে আমি কয়েকটি কথা নিবেদন করতে চাই । অনেঞে 
পূর্নাংগ বড় নাটক পছন্দ করেন, আনার অনেকে চান ছোট ব 
একাংক নাটক । বর্তমান মাটিকথ'নি এই দু'দল লৌকেরই চাহিদ 
মেটাতে সক্ষম । কেন, সেঃ কথাই বলছি । 
বারা পুণাংগ নাটকের পক্ষপাতী, তীদের কাঞ্ছে কিছু বলার 
নেই। “ধিবেকানন্দ” নাটকের সমএা অংশ মঞ্চস্থ করে তারা ডঝ্চি 
পাবেন। আর ধার] ছোট নাটক চান, তারাও তাদের প্রয়োজনীয় 
সমস্ত উপকরণ পেলে যাবেন এই নাটক থেকেই । “বিবেকানন্দ 
কাল্পনিক কাহিনী-নাটক নয় | এটা জীবনী-নাটক | স্থুতরীং হে 
সব অংশের সমন্বয়ে এর সামগ্রিক অখণ্ড নাট্য প্রবাহ, তার প্রায় 
প্রত্যেকটি অংশ নিজ নিজ ক্ষেত্রে এক একটি ছোট ছোট সয়ং-সম্পৃণ 
নাটক। যেমন, প্রথম অংকের প্রথম দৃশ্য। এটি নাটকের পু 
লক্ষণ বিশিষ্ট একটি সম্পূর্ণ একাংক নাটক । ছোটরাঁও এই নাটক- 
খাঁশি মঞ্চস্থ করে প্রচুর আনন্দ পাবে। বড়রা ত পাবেনই। দ্বিতীয় 
অংকের প্রত্যেকটি দৃ' দৃশ্য বা একাধিক দৃশ্যকে এক সংগে একটি ছোট 
মাটুক হিসেবে মক মঞ্চস্থ করা চলতে পারে । আবার শুধুমাত্র তৃতীয় 
'অংকটিকেও একটি সম্পূর্ণ নাটক হিসেবে ব্যবহার করলে ন্বয়ংসম্পৃ্ 
একাংক নাটকের মর্ধাদা পাবে । ধারা এই ভাবে “বিবেকানন্দ” 
এর অংশ বিশেষকে ছোট ছোট নাটক হিসেবে অভিনয় করবেন, 
তীরা নিজেদের খুশিমত এ অংশগুলোর নামকরণ করে নিতে 
পারেন। এতে নাট্যকারের কোন আপত্তি নেই। 


যারা সমগ্র নাটকথানি অভিনয় করতে ইচ্ছুক, অথচ এর 
অপেক্ষারত বৃহৎ কলেবরের জন্য কিছুটা চিস্তিত, তাদের একটা 
কথ! বলতে চাই । তাঁরাও অনায়াসে নাটক খানিকে ছোট করে 
নিতে পারেন। দ্বিতীঘ্ন অংকের একাধিক দৃশ্ঠের প্রয়োজনানুসারে, 
সুংক্ষি্ত ধারাবিবরণী দিয়ে পঞ্চম ও ষষ্ট দৃশ্যে চলে গেলে নাঁটকের 
রস তেমন কিছু ক্ষুপ্র হবে না, 'অথচ আকারেও ছোট হবে ॥ 

নাটকখানি এই ভাবে লিখতে শিনি আমাকে অনুপ্রাণিত 
করেছিলেন, তিনি হলেন গভার রসদুষ্টি সম্পন্ন শিল্প-প্রেমিক শ্রীযুক্ত 
স্থশীল করণ। তিনি সমস্ত রকম পু খিপত্র ব্রজুগিয়ে আমাকে সাহাযা 
করেছেন । নাটকখানি প্রকাশের পূর্ব মুহুর্তে বেলুড় মঠের স্বামী 
প্রমথানন্দ ও উদ্বোধন কাঁধালয়ের স্বামী স্ুশান্থানন্দের সহাক্সতায় 
আমি অনেক মুলাবান তথা সংগ্রহ করতে পেরেছি । আর যে 
দুজন আমাকে লাহাঁধ্য করেছেন তারা হলেন আমার পরম শ্রদ্ধেয় 
ভরত মহারাঁজ এবং যুক্ত রামকানাই ভট্টাচীঘ। ধাঁদের নামোল্লেখ 
করলাম, ধন্যবাদ জানিয়ে তাদের কাউকে আমি ছোট করব না, 
কেনন। তীর সকলেই মহামানব জামী বিবেকানন্দের আদর্শ -পুজারী 
এবং নাটক রচনার বা(পারে আমাকে তথা জুগিয়ে ভীরা তসই 
পবিত্র পুজ1 সমাপন করেছেন । 


৭, কর্কির চঞবতি তান ) 
কলিকা ৩৬, 58 
ল' শ্ীব্ণ, ১৩৬৩ সাল 


গ্রই লেখকের লেখ ূ 
শৌখিন সম্প্রদায়ের অভিনয়োপযে গী 
দু'খানি অনবন্ত নাটক 
১) শুধু ছায়া ।। ২৫০ 


২) কালপুরী ॥ ২৫০ 


সি রি 
ডহসগা 


ন্বগগতা ঠাকুমার স্মৃতির উদ্দেশে 


মহৎ বাণী 


সৎ কথার নিজন্ব শক্তি চিরকালই আছে, চিরকাঁলই' থাকবে । 
কিন্তু যেখান থেকে কথাটা আসছে, সেই স্ানটা যত পবিত্র হবে, 
বত নিক্ষলুষ হবে, লোকে কথাটার তত মূল্য দেবে ।-**একজন ত্যাগী 
ববেকানন্দের মুখে উপদেশ-বাণী শুনে লোকে তার যে মূল্য দেবে, 
একজন কবি বাঁয়রনের মুখে সে কথা গুনে লোকে কি সে মূল্য দিতে 
চাইবে? একজন মহাঁকবির রচনায় হয়ত ত্যাগ-সাধনার, পরার্থে 
প্রাণ দানের অনুকূল বত কথা' আছে। তাতেই কি সহ সহ 
'লাককে সর্বন্থ উৎসর্গ করতে প্রণোদিত করতে পারা যাবে কিন্তু 
জের জীবন যদি সর্বস্ব ত্যাগের জীবন হয়, তাহলে তেমন ব্যক্তির 
এক একটা কথায় শত মহত লোক যথাসর্বন্ব পরিত্যাগ করে দেশের 
ত্য, দশের জন্য কাঙাল সাজতে পারে, চির-দারিদ্রা, চির-ছুঃখ, 
চর-অভাব বরণ করতে পারে। 

- জীপ্রী স্বানী দরূপানন্দ পরগহংসদেব | 


( অখণ্ড সংহিতা, প্রথম খণ্ড--দ্বিতীয়ার্ধ ) 


চরিত্র লিপি 


(স্ত্রী ভূমিকা বজিত ) 


| বিলে ॥ নরেন (বিবেকানন্দ) ॥ ( বিশ্বনাথ দত্ত ॥ ভোলা ॥ 

বাউল ॥ সন্গামী ॥ রাম কাকা ॥ সুরেন মিত্র ॥ অন্নদা ॥ 

রামকুষ্দের || লাটু ॥ হাঁজরা ॥ লক্্মীনারায়ণ মাড়োয়ারি ॥ 

॥ আমেরিকান ভদ্রলোক ॥ জোনাথান ॥ ফ্রান্লি ॥ 

॥ রিচার্ড 1! মিষ্টার হেল || মিষ্টার ব্যারোজ ॥ 

॥ মিষ্টার বীরটাদ গান্শী | মিষ্টার চক্রবর্তি | 
॥ ডক্টর মৌমেরি ॥ কতিপয় শ্রোতা ॥ 


ঘিঘকাানন্দ 


প্রথম অংক 
প্রথম দৃশ্য 
| কলকাশার শিশ্বনাধ পভ'র বাড়ির একতলার একখানি হন 1 খরেরু সনে 
£দয়ে রাস্তা চলে গেছে । ঘরের পিছনের দেওয়ালের মাঝপানে একটি দরজা | 
সই প্রজা দিয়ে বাড়ির ভিতরে বাঁওয়া যায়। পরার দ্বাদকে খুটি তাক । 
এই তাকে থাল। বাট এব অন্তাগ্ত রকমারি নিস সাজানো । ঘরের পানের 
'ঘকে রাস্তার ধারের "ওয়ালে (এটি অদৃশ্য কাল্পনিক দেওয়াল--ই বেজে 
থাকে বলে ফোর্থ ওঘাল) একটি বড় জানাল! | ( পিচবোর্ড ব। কাঠের চৈ একটি 
প্ররত'জানাল। বসিয়ে নিতে হবে ।) এই জানালার ধারে দাড়ালে বাস্তার 
লোকজনের চলাফের! চে।খে পড়ে । সময় সকাল সাড়ে পাচটা।। ইভা ভোল্ল' 
“বিলে অর্থাৎ ভবিষ্যতের বিবেকানন্দের একট| ভাত চেপে ধারে ঘরে ঢোকে | 
বিবেকানন্দের বয়স তখন আট বহর । ] 
বিলে ॥। ভাল হবে না নলছি ভোলা। শিগগির আমার হাত ছেড়ে 
দে। (ছাড়াবার চেষ্টা করে ) ছাড়-_ছাঁড়-- 
ভোল1॥ (বিলের হাত গেড়ে দেয়) এই নাও ছাড়লুম-হল ত? 
বিলে ॥ তুই আমায় এ ঘরে নিয়ে এলি কেন? 
ভোলা ॥ এখানে নিরিবিলিতে চোখ বুজে বসে একটু শিণের ধ্যান 


করনা গো। 
বিবেকানন্দ--১ 


ঙ 


বিলে ॥। 
ভোলা ॥। 


বিলে । 
ভোলা ॥। 


বিলে ॥ 


ভোলা ॥ 


বিলে ॥ 
ভোলা ॥ 
বিলে ॥ 
ভোলা ॥। 
বিলে ॥ 
ভোলা ॥ 
বিলে ॥ 
ভোলা ॥ 
বিলে ॥ 
ভোলা ।। 
বিলে ॥ 
ভোলা ॥ 
বিলে ॥ 


তোর কথায়? 

এই দেখ, বিলে দাদাবাবু কি বলে! আমার কথায় কেন 
গো? শিবের ধ্যান করতে তোমার ত কত ভাল লাগে! 
লীগেই ত। 

তবে ? 
সে আমার যখন খুশি করব, আর যেখানে খুশি বসে করব। 
ভূই আমায় এই সাত সকালে এখানে জোর করে ধরে 
নিয়ে এলি কেন বল্‌? 

তুমি যে বডড দুষ্ট্‌মি করছগো বাবু । তাই ত মা! বললে-_ 


আমাকে এই ঘরে আটকে রাখতে __ 
না, মানে, ঠিক আটকে রাখতে নয়-_ 
আমি কি ছৃষ্টমি করেছি? 
করেছ গে বাবু-- 
বল্‌ কি দুষ্ট,মি করেছি? 
সকালবেলা লুকিয়ে লুকিয়ে তুমি হ্দকো টানছিলে কেন ? 
কে টানাটা দুষ্টুমি হল? 
নয়? একি বলছ গো! 
ঠিক বলছি। আমি তামাক খাবার জন্যে হুকো টানিনি। 
তবে কি জন্থে টেনেছ ? 
পরীক্ষা করে দেখছিলাঁম। 
পরীক্ষা! কিসের ? 
তোরা যে বলিস্‌ এক জাতের লোকের ছুঁকো আর এক 


ভোদা ।। 


বিলে ॥ 
ভোলা ॥ 


বিলে ॥ 
ভোলা ॥ 


বিলে ॥ 


তা 


জাতের লোক টানলে তার জাত যায়। তাই বাবার ঘরে 
পাঁচ সাতট। হক রেখেছিস্‌। 

ঠিকই ত। জাত তধায়ই। 

কচুখায়। আমি ত মুসলমানের ভঁকো টেনেছি। কই, 
আমার জাত গেছে? 

আয! একি বলছগো। দাঁদাবাবু: তুমি মুসলমানের 
হছুকে! টামলে? 
বেশ করেছি টেনেছি। আমি ওসব জাতটাত মানি না। 
ছিঃ ছিঃ ছিঃ -এ তুমি কি করেছ বলত! সাধেকিমা 
আমায় বললে-__ 
কি বলেছে তোকে? 


না, এমন কিছু নয়--বললে, ভোলা বিলেবাবুকে ওঘরে 
নিয়ে গিয়ে একটু ধ্যানে বসিয়ে রাখ ত। তা করন! 
গো বাবু, চোখ বুঁজে বসে একটু শিবের ধ্যান করনা-_- 
এসো-এসো- 


| বিলেকে হাত ধরে টেনে এনে ঘরের মাঝখানে বৃসিষে দেয় । 
ধিলে চোখ বুজে স্থির হয়ে বসে। ভোলা এবার পা টিপে টিপে 
পিছনের দরজার দিকে যায়। বিলে টের পানু, কিন্ত বাধ! 
দের না| ] 


ভোলা বেটা ভাবছে আমি কিছুই টের পাচ্ছি না। ও 
এবার বাইরে থেকে দরঞ্জার শেকল তুলে দেরে। আমায় 
ঘরে আটকে রাঁধবে। ঠিক আছে, রাখুক্‌। 


[ ভোলা ঘরের বাইরে গিয়ে দরজার শেকল তুলে দেয়। বিলে 
উঠে দরজার কাছে যাঁয়। ুম্দুম করে দরজায় কিল মারে । ] 


বিলে ॥ এই ভোলা--ভোলা-_দরজা খুলবি কিনা বল্‌। 
ভোলা ॥ (নেপথ্যে) বসে বসে শিবের ধ্যান কর গো বাঁবু--একঘণ্টা 


বিলে ॥ 


ধাদে খুলে দেব-_মা তোমায় আটকে রাখতে বলেছে! 


আচ্ছা, মজা দেখাচ্ছি, আমার সংগে চালাকি ! 

[ খিলে ঘরের এদিক গণক "ঘারে | হাত মুখের ভগগি করে কি 
যেন বলে বিড় বিড় করে, বোঝা বায় নী । মনে হয় একট। মতলব 
আঁটছে। ভারপর ঘরের মাঝখানে দর্শকদের দিকে মুখ করে সে 
ধ্যানে বসে। কি এক পরমানন্দে তার ধ্যানমগ্র ধেভটি থেন 
উজ্জল হরে ওঠে। এমন সমদ্ধ এক বাউল গান গাইতে গাইতে 
ঘরের সামনেব রান্তায় গ্রবেশ করে । জানালার পারে দাড়িয়ে সে 
ধানরত িলেকে দেখে আর গান গেয়ে যার । 


॥ 


£ বাউলের গান ও 


হরি বলতে কেন নয়ন ঝরে না। 
মুখে খলি হরি হরি 
মনে তদাগ পড়েনা, 
তাই নয়ন বরে না। 
চাখে যদি জল ঝরিত 
রঃ র এসে দেখা দিত, 
শুকনে। প্রাণের মাঝখানে সে 
আসন করে না। 
[ গান শেষ হয় ] 


বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ।। 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 


বাউল ॥ 


জয় হোক বাঁবাঠাকুর। 

(চোখ না খুলে) কে? 

আমি এক বাউল ভিখিতী গো। কিছু ভিক্ষে চাই। 
(বিলে উঠে আসে) তুমি চোখ বুঁজে কি করছিলে গো? 


ধ্যান করছিলুম। 


কার গো? 
ভগবানের । 
বল কিগো! তোমার ত ভারি মিটি কথা ! 


তুমিত গন গেয়ে আমার ধ্যান ভেঙে দিলে ! 

তা ভাঙলেই বা। ভগবানের ধ্যান--ও যখন করবে 
তখনই হবে। তার জন্ঃ ভাবনা কি। 

কিন্তু ভগবানকে দেখতে পাচ্ছি না যে! 

তুমি বুঝি তাকে দেখতে চাও ? 

নিশ্চয়ই । না দেখতে পেলে আর হল কি? 

চাঁও যখন, তখন নিশ্চয় পাবে। 

পাৰ? কিন্তু কবে? 

তা, দেখতে তূমি ত পাচ্ছই গো। 

কই পাচ্ছি? তাকে দেখব বলে ত ধ্যান করি, কিন্তু কিছুই 
দেখতে পাই না। 

ভগবানকে তুমি রাতদিন খুঁজছে আর তাঁকে দেখতে 
পাচ্ছো না? এ খোজাটাই যে ভগবান গো। চোখ 
দিয়ে না দেখলেও তুমি তোমার প্রাণ দিয়ে তাকে 
দেখছ-_হ্য! সর্বক্ষণ দেখছ। 


১৬০ 


বিলে । 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে॥ 
বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে | 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 


বাউল ॥ 
বিলে ॥ 


কি যে বলছ, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। 

ঠিক কথাই বলছি বাব1। 

আচ্ছা, ভুমি ভগবানকে দেখেছ? 

আমিও তোমার মত তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি গো-_সারা 
জীবন ধরে। 

তাকে দেখেছ £ 


পলকে দেখি আবার পলকে হারাই । তেমন করে দেখতে 
আর পেলুম কই গো। এ জীবনে বৌধ হয় তেমন করে 
দেখা আর হবে না! 

তাঁর মানে তুমি বিছুই দেখনি । 

হাঁহাঁহাঁ। তাযা বলেছ বাবা। (গান ধরিল ) 


পলকে দেখি আর পলকে হারাই 
দেখ! মা-দেখার মাঝে নিয়েছ যে ঠাই, 
নিঠুর হরি আজও তোমার লীলা বুঝি নাই। 
| গান শেষ হয়| 

তোমার গানগুলো কিন্তু ভারি মিষ্টি। তুমি কোথায় 
থাক? 
এ দক্ষিণ দিকে শহরট। যেখানে মাঠে গিয়ে মিশেছে-_ 
এখানে । 
তোমার বাঁড়িটা কেমম ? 
বাড়ি আবার কি গো! একটা কুঁড়ে ঘর। 
কে আছে তোমার? 


বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বালল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


ণ 


সংসারে কার আবার কে থাকে ! সবাই এখানে একা | 
আমিও একা । 

তোমার বাপ মা কেউ নেই? 

কেউ না। 

ভাই বোন ? 

তাঁও না। 

( একটু চিন্তা করে ) আচ্ছা, তোমার বউ নেই £ 
দূর-আমি বিয়েই করিনি। 


বিলে ॥ (€ উৎসাহিত হয়ে ) খুব ভাল করেছ। বিয়ে বড্ড থারাপ। 


বাউল ॥ 
বিলে ॥ 


বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 


কক্ষনো বিয়ে করতে নেই। আমাদের কচুয়ানটাও 
বিয়ে করেনি । জানলে, আমিও কোনদিন ধিয়ে 
করব ন1। 

কেন বলতগ বিয়ের ওপর তোমার অত প্লাগ কেন? 
হবে ন1? দেখ না, রামের কি কষ্ট। সীতাকে বিয়ে 
করেছিল বলেইত এত দুর্দশা হল। আমি আগে রান 
সীতার মৃতি পুজো করতুম, এখন আর করি না। 

সেকি গো! 

হ্যা। ও রাম সীতায় আমার পোধাবে না। 

এখন তবে কার পুজে! কর? 

এখন আমি শিবের পুজো করি। শিবকে আমার খুব 
ভাল লাগে। কেমন এক একা থাকে । সাজ নেই, 
পোষাক নেই । গায়ে ছাই মাখা। শ্মশানে ঘুরে বেড়ায়। 
ভয় কাকে বলেজানে না। মস্ত সন্নিমি। শিবের মত 


কেউ হয় না। জানলে, বড় হয়ে আমিও শিবের মত 


হব। সন্নিমি হন। 
নাউল ॥ তাই নাকি গো? 
বিলে হ্যা। 


বাউল ॥॥ ভয় করবে না তোমার ? 

বিলে ॥ ভয় কেন করবে? শিবের কি ভয় করে? আমার 
ঠাকুর্দ। ছুর্গাচরণ দত্ত সন্নিসি হয়ে গেছে। তাঁর কি 
ভয় করেছে? ভয় একটা মিথ্যে জিনিস । এই দেখ ন, 
আমাদের ও পাড়ার মাঠে একটা তেঁতুল গাছ আছে। 
রোজ আমি সেই গাছটায় উঠি। সেদিন এক বুড়ো 
আমায় বললে, “ও গাছে উঠে! না, বেঙ্ষদত্যি থাকে ।” 
আমি বললুম, “রোজ ত উঠি । কই, বেক্ধদত্যির দেখা 
পাইনা ত।” বুড়ো বললে, “রাত্তির বেলা বেহ্গদত্যিটা 
আমে কিনা ।” বুড়োর কথা শুনে বেক্ধদত্যিটাকে 
দেখতে আমার ইচ্ছে হুল। একদিন করলুম কি, 
রাত দশটার সময় কাউকে কিছু না ধলে বাড়ি থেকে 
পালিয়ে গেলুম। 

'বাউল॥॥ বলকি গে! 

লে ॥ কি করব। বেঙ্ষাদত্যিটাকে যে আমার দেখতেই হবে। 
রাত বারোট। অবধি আমি সেই গাছে উঠে বসে রইলুম। 
মনে মনে বেহ্ধদত্যিটাকে কত ভাকলুম। কিন্তু সব 
ভো ভী-কেউ এল না। এখন বুঝেছি- ওমব 
গাজাখুরি কথা । তারপর বাড়ি ফিরে দেখি হে চৈ 


বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে॥ 


নট 


পড়ে গেছে। সবাই আমাকে খুঁজছে । উঠ, "মা 
যা মেরেছিল সেদিন ! 

(স্বগতঃ) এ পাড়ায় ভিক্ষে করতে এসে মাজ কার দেখা 
পেলুম ভগবান ! এই কি আমার সেই প্রাণের ঠাকুর ! 
ইচ্ছে হচ্ছে এর পা ছুখানি একবার বুকে রাখি--হে 
প্রভূ! (বাউলের চোখে জল ঝরে ) 

কি বলছ গে! তুমি বিড় বিড় করে? তুমি কাদছ কেন গো ? 
কে বললে কীদছি-_দূর--দৃর--(জোর করে হাসবার 
চেষ্টা করে ) আমি ত হাঁসছি-হ্যা, হাঁসছি-_ 
যাঃ_মিথ্যে কথা_মাঁমি দেখলুম তোমার চোখে জল-_ 
কেন বল ত? | 
আমার চোখে যে নারায়ণ এসেছিল গো-_-তাই ত জল 
দেখেছ। 

তুমি বুঝি নারায়ণের পুজো কর ? 

ইা। 

তাকে কেমন দেখতে ? 

তাকে দেখতে? ( একটু ইতস্ততঃ করে ) এই অনেকটা : 
তোমার মত। 

ধ্যেঘরকি যে বল। 

হ্যা গো, সত্যি বলছি। অনেকটা! কেন, ঠিক তোমার মত। 
আহা, কি সেরূপ! নবদূর্বাদলশ্যামকান্তি পল্মপলাশ- 
লোচন-_ | 
কি বলছ তুমি? 


১৩ 


বাউল ॥ 


বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 
বিলে ॥ 
বাউল ॥ 


বিলে ॥ 


বাউল ॥ 


বিলে | 
বাউল ॥ 


বিলে ॥ 


না, না, কিছু না । আচ্ছা বাবাঠাকুর, আমার একট: 
কথা রাখবে? 
কি কথা? 
এই-_এই ট্রলটায় একবার তুমি ক্রীড়াও না ০11 
কেন, দাড়াব কেন ? 
এমনি লক্গমীটি-_-একবার দঁড়াও। 
দাঁড়িয়ে কি হবে বল না? 
কিচ্ডু হবে না। এমনি ফ্াড়াও। আমি মিনতি করছি 
বাব। । 
আচ্ছা বেশ। অত করে যখন বলছ-্দীড়াচ্ছি। (বিলে 
ট্রলের উপর দ্ীড়ায়। জানালা দিয়ে দ্বহাত গলিয়ে 
বাউল সহসা বিলের পা দুটো চেপে ধরে আর গভীর 
আবেগে মাথা নত করে বার বার প্রণাম জানায়। 
বিলে ঘাবড়ে যায়।) ওকি! ওকি! তুমি আমার 
পাছুচ্ছো কেন ? আমায় নমস্কীর করছ কেন? ওকি 
(বাম্পরুদ্ধ ক) না_-না-_কিছু না-এমনি--এমনি-- 
| প্রস্থানেশ্ত | 
তুমি চলে যাচ্ছ কেন? 
আবার আসব গো আবার অসব। তোমার কাছে কি 
না এসে পারি ! 
৷ প্রস্তান | 
ও বাউল ভাই, বাউল ভাহ, ভিক্ষে নেবে না? শোন-- 


বিলে ॥ 


সাধু 


বিলে ॥ 
সাধু ॥ 
বিলে ॥ 
সাধু ॥ 
বিলে ॥ 


৯৯ 


শোন--(বাউল আর ফিরে আসে না) অমন করে 
চলে গেল কেন? আমার পা ছুঁয়ে নমন্দাব করল 
কেন? হঠাৎ কি যে হল! আহা, নড় ভাল 
লোক এ বাউল। কিন্ুুন্দর গান গায়! (জানাল। 
ছেড়ে বিলে ঘরের মাঝখানে আসে । এদিক ওদিক 
কয়েকবার ঘোরাফেরা করে। মনে মনে কি যেন 
লে বিড় বিড় করে। তারপর বন্ধ দরজায় ফের ধাক 
মারে, “ওমা, মা, ভোলা, ওরে ভোলা, দরজা খুলবি কিন 
বল্‌” অন্দরমহল থেকে কৌন সাড়। পাওয়া যায় ন। 
বিলে দরজার কাছ থেকে ফিরে আসে। এমন সময় 
অদুরে রাস্তায় শোনা যায়, “জয় শিবশন্তু, জয় শিবশন্তু ॥ 
খিলে তাড়াতাড়ি জানালার কাছে এসে দাড়ায় ) 


ও ভাই শিবশন্তু--শোন--শোন- হ্যা, হ্যা, এসো 


| ত্রিশলধাবী গাষে ভন্মমাথা এক সাদুক প্রবেশ । তা 
কাধে একটা ঝোলা । ] 


হর হর ব্যোম ব্যোম মহাঁদেও। জয় হোক বাবা, জ: 
হোক। কি থোকা, আমায় ডাকছ? 

হ্যা, ডাকছি ত। 

তুমি এই ঘরে একা একা কি করছ ? 

দেখনা, ভোলা আমাকে আটকে রেখে গেছে । 

ভোলা কে? 

আমাদের চাকর । 


ক 


সাধু | 


বিলে ॥ 
সাধু॥ 
বিলে ॥ 
সাধু।। 


বিলে ॥ 
পাধু | 
বিলে ॥ 


নাধু॥ 
বলে॥ 


সাধু 
বলে ॥ 
ধু ॥। 
'বলে ॥ 
ধু ॥ 
বলে ॥ 
ধু || 
'বলে ॥ 
ধু ॥ 


নিশ্চয় হুমি খুব দুঙ্ট,মি করেছিলে । যাঁক্‌, সাধুকে কিছু 
ভিক্ষে টিক্ষে দাও। 

দোৌন, দোন। তুমি বুঝি সাধু? 

নিশ্চয়! দেখছ না গায়ে ছাই, হাতে ত্রিশূল। 

&াই আর ত্রিশুল থাকলেই বুঝি সাধু হয়? 

হা। মানে- হবে না? তবে সাধন ভজন পুজে! আচ্চা-_ 
তাও করতে হয়। 

হুমি কার পুজো কর? 
আমি শিবের পুজো করি । 
শিবের ! বাঃ চমত্কার । 
লাগে। 

তাই নাকি ? 

হ্যা। আমিও শিবের পুজো করি কিনা । আচ্ছা, তৃমি 
ভগবামকে--মানে শিবকে দেখেছ ? 

তা-_তা- দেখেছি বৈকি। 

সত্যি! দেখেছ! 

নিশ্চয়। 

তোমার সামনে এসে দেখা দিয়েছে ? 

একেবারে সামনে-আমার হাতের কাছে। 

তোমার সঙ্গে কথা বলেছে ? 

হা। কত কথা বললে। 

কি কথা? 

এঁ ত-_কৈলাঁসের কথা-_নন্দী ভূঙ্গীর কথা-_- 


শিনকে আমার খুব ভাল 


বিলে ॥ 


সাধু ॥ 
বিলে ॥ 


সাধু॥ 
বিলে ॥ 


সাধু।। 
বিলে ॥ 
সাধু ॥ 
বিলে ॥ 
সাধু ।। 


বিলে ॥ 
সাধু ॥ 
বিলে । 
সাধু ॥ 
বিলে ॥ 


১৩ 


আমাকে দেখিয়ে দিতে পার? আমি কত ধ্যান করি। 
কিন্তু শিবঠাকুর কিছুতেই আমায় দেখ! দিচ্ছে না। দেবে 
আমার সঙ্গে দেখা করিয়ে? 

তা দিলেই হয়। ও আর এমন শক্ত কি। 

বাঃ। তাঁঙলে খুব ভাল হবে। আচ্ছা, তুমি কৈলাসে 
যাওনি ? 

শিব ৩ প্রায়ই যেতে বলে। এবাব ভাবছি একদিন যাব । 
সতা। শিব তোমায় বলেছে? আমাধও তালে নিয়ে 
যেতে ₹বে কিন্তু। আমার কিষে ইচ্ছে কনে কৈলাসে 
যেতে ! 
বেশ, আমর সংগে যেও । 

কিসে করে যাবে বলত? 

কিসে? মানে, তোমার কিসে যেতে ইচ্ছে করে বল ত 
ধাডের পিঠে চেপে । 

তাই যাওয়া যাবে । শিবকে বললেই 'আমাদেব জন্যে £টে 
স্বর্গের ধাঁড পাঠিয়ে দেবে। তারপর সে ঢুটোর পি 
চেপে সৌ কবে কৈলাসে চলে যাঁব। 

আমার জন্যে শিবঠাঁকুর কি ষাঁড় পাঠাবে? 

পাঠাবে না মানে ? শিবঠাকুর ত আস।র কথায় ওঠে বসে 
তাহলে কবে যাবে? 

চলো না--দ্র একদিনের মধ্যেই যাওয়া ষাক্‌। 

বেশ, তাই হবে। কি মজা! কদিন থাকবে? 


১৪ 


জাধু | 


বিলে ।॥ 
'সাধু ॥ 


বিলে ॥ 
সাধু ।॥ 
বিলে ॥ 
সাধু ॥ 


বিলে ॥ 
সাধু ॥ 
বিলে ॥ 
সাধু ॥ 
বিলে ॥ 
সাধু ॥ 


বিলে ॥ 


তোমার যে কদিন খুশি । কিন্তু, তোমার বাড়িতে আবার 
বকবে ন। ত? 
ভু, বকলেই হল? শিবের কাছে যাৰ আবার বকবে কি ? 
(এদিক ওদিক সতর্ক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ) কিন্তু যাবে যে, 
যাতায়াতের খরচপন্তর লাগবে ত! 
তা লাগুক না। 
কোথায় পাবে ? 
কেন, বাবার কাছ থেকে চেয়ে নোব। 


খবরদার ! খবরদার! বাপমায়ের কাছে ওসব কথা বলতে 
আছে! ওরা তাহলে যাওয়াই বন্ধ করে দেবে। 
তাই শাঁকি ? 


হ্যা। 

তাহলে কি হবে £ 
( চাপ। গলায় ) তোমার কাছে টাক পয়লা নেই? 

আমি কোথায় পাব ! "মি তছোট। 

( কৃত্রিম হতাশার ভংগিতে ) তাহলে তোমার আর 
কৈলাসে যাওয়া খল না। যাক, আমাকে একাই যেতে 
হবে-_ 


| আও চোখে বিলেব দিকে তাকিয়ে সাধু প্রস্থানেব উদ্ভোগ 
করে । | 


শোন, শোন, ও সনিসি, যেওনা. 


' সাধু ফেবে ] 


1 কি, বল। 
টাকার বদলে যদি কতগুলো জিনিস দিই তোমায় ? 
(সাঁগাতে ) কি জিশিস দেবে ? 
এই পরনা, এই ঘরে যা আছে (তাকের দ্র দিকে তাকায় ) 
থালা, বাটি-_ 
সাধু ॥ টাকা পেলেই সুবিধে ভত | তবে মাক, বলছ মখন হমি-- 
থালাবাঁটিগুলোই দাও । 
বিনে ॥ একটু ফ্রীড়ীও, আমি জিনিসগুলো নাখাই। (বৰা দিকের 
তাঁকে অনেক থালার মধ্যে একখান! রূপোর থালা ছিল। 
বিলে সেটা টেনে বার করে।) একটা বূপোর থালা 
আছে। এটা নেবে? 
সাধু॥ হ্যা, হ্যা, এটাই আনো । 
| বিলে বপোর থালাট। সাধুর হাঠে গণ । শাধু এপিক 
ওধিক ভাকিনে গালাট। ঝোলার রা । | 
আর সব থালাবাঁটিগুলে। এবার নিয়ে এন । 
[বিলে ঢ তাকের সব কাঁসার গালাধাটি এক এক করে নামিয়ে 
সাপুব হাতে দে্। সাপু সেগুলো ঝোল'য় ভবে রাখে। 
লোভে তাৰ চোখ টে! চকটক করতে খাকে 1 | 
আরো কিছু ভাল জিনিস আছে কিন দেখ । 
বিলে) এ তাকে একটা কপোর বাটি আছে, নেবে £ 
সাধু ॥ হাঁ, হাঁ, নোব বৈকি ! তুমি লক্গমী ছেলে । 
| বিলে ব্বপোর বাটা সাঁধুর হাতে এনে দের। সাধু বাটিটা! 
ঝোলায় রাখে | ] 


১৩৬ 


বিলে ॥। 


সাধু ॥ 
বিলে ॥ 
সাধু॥ 
বিলে ॥ 


সাধু ॥ 
বিলে ॥ 


সাধু ॥ 


বিলে ॥ 


ভোল। ॥ 
বিলে ॥ 


ভোলা ।। 
বিলে ॥। 


আচ্ছা, কাপড় টাপড় কিছু নেই? 
ঠিক কথ মনে করিয়ে দিয়েছ! বাব! কাল একখান৷ খুব 
দামী ধুতি এনেছে। 
কই? কই? 
এই ঘরেই ৩ মা রেখেছিল। 
দেখত_-দেখশ। 
দাড়াও দেখছি । (এ তাক ও তাক খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ 
আবিষ্কার করে ধুতিখানা ) এই ত! পেখে গেছি! 
নিয়ে এস। শিগগির। 
(কাপড় থান! নিয়ে আসে ) এই নাও। 

[সাধু পেশা বাখে । ঠাবপব সে চলে পা উপক্রম কবে । ] 
ও সগিমি, তমি ৮লে যাচ্ছ কেন? 
বাঃ, কেলাসে যাবার বন্দোবস্ত করতে হবে না? আমি 
এখনংযাই-_ [ প্রস্থান ] 
কবে যাবে বলে গেলে না ত-_ও সন্নিসি- সমিসি-_- 

[ তোলার প্রবেশ ] 

খি'ত॥ বাবু? কাকে ভাকছু? 
(স।এরহে ) ভোলা-ভোলা_-আমি কৈলাসে যাব--শিব- 
ঠাকুরের দেখা পাঁব। ভাগ্যিস তুই আমায় এই ঘরে 
আটকে রেখেছিলি! 
এসব কি বলছগে। বাবু! 
সত্যি বলছিরে। সন্নিি আমায় সংগে করে নিয়ে যাকে 
বলেছে। 


৭ 


ভোলা ॥ (কিছু হয় “পয়ে) সম্সিসি! সমিশি আনার এলো 
কেথেকে £? 

বিলে ॥ এই ত এবট্রু আগে এসেছিল। +%ই আসতেই চলে গেল। 
তার সংগে পা শিবঠাকুরের দেখা হয়। শিখঠাকুর 

ঢোযাড পাঠিয়ে দেবে। তাতে চেপে সে আর আমি 

কৈলাসে মাব। পথে খরাচর দরকাক। তাই আমি 
থাল! বাটি-_- 

ভোলা ।। জ্যা! (বশিপে চগ করে থাকে । ভোলা তাক দুটোর 
দিকে তাকায় । সে ব্যাপারটা বুঝতে পারে ।) থালা 
বাটিগুলে। সন্সিসিকে পিয়ে দিয়েছ? সর্বনাশ! রূপোর 
থাল! বাটি টো কই? কিগোবাবু? 

বিলে ॥ (নিন স্বরে ) সম্সিসকে দিয়ে দিয়েছি । 

ভোলা |॥ সব থাপাবাটিগুলো দিখ়ে দিলে? আার কি দিয়েছ & 
(বিলে শিরুশুর ) কি গে” কথা বলছ ন' ফেন? 

বিলে ॥ বাবার শতুন কাঁপডখান। দিয়েছি ! 

ভোলা ॥ সর্বনাশ করেছ গো! ও কর্তাবাবূ, দেখে যাও তোমার 
খধোকাঁর ক $ 

'শশ্বলাথ ঘ নর গ্রলেশ | 

বিশ্বনাথ ॥ কিরে ছে।ল" মত টেঁচাচ্ছিস কেন? 

ভোলা ॥ দেখ কর্তাণাবু, রূপোর থালাবাটি, কাসার থালাবাটি, 
তোমার নতুন ধুতিবানা-_-এই সব জিনিস থোকাধাঁবু 
একটা জোন্চোর সাধু:ক পিয়ে দিয়েছে 

খিবেকাঁনন্দ-_২ 


এলে 


বিশ্বনাথ ॥ করণ? 

ভোলা ॥ সাধু ওকে ধাঁড়ে পিঠে চাপিয়ে কৈলাসে নিয়ে যাবে__ 
শিণের সংগে দেখা করিয়ে দেবে 

বিশ্বনাথ ॥ তা সং উদ্দেশ্যে দিয়েছে, ক্ষতি কি। 

ভোলা ॥ কিক সাধুটা যে জোচ্চোর-_ 

বিশ্বনাথ | তাতে শাধুটারই লোকসান, কি বল্‌ বিলে ? 

বিলে ॥ না পাবা, সাধু ঠিক পাসবে, ভুনি দেখো 

বিশ্বনাথ ॥ নিশ্চগ। 1,11011-18101) 9৮800 100171016, 
বিশ্বাসে কি না হয়। 

ভোলা ॥ তুমি কি বলছ গো কর্তাবাবু। বরং একটা পুলিশে খবর 
দাও । 

বিশ্বনাথ ॥ দেখ, ভোলা, ৮1010099110 9319 00170 2100 
10714511100 03)0 82006170015 11 910 70730 11883 0 
(10152701 84786 2105 5 ৬৮৪] 8৯ (911186 101 
8৮৮ ড()0॥ 509 8150 009 ১91 ক্রাইস্ট যেমন 
তোমাদের ক্ষমা করেছিলেন, তোমরাও তেমনি সকলকে 
ক্ষমা করো । 

ভোলা ॥ হা শগবান! জিনিসগুলো এমনিভাবে ধোয়া যাবে ! 

বিশ্বনাথ ॥ 1১০০১: 10110 1 বাইবেল বুঝলে না! 

| ব্রিশূলখাবী সাধূব প্রবেশ ] 
দাধু।॥ ( শান্ত নআ কে) বাবা! 
বিশ্বনাথ ॥ (চমকে উঠে) কে? 


১: 


বিলে ॥ সনিমি তুমি এসেছ? দেখেছ বাবা দেখেছ, ভোলা 


সাধু ॥ 


বলছিল সন্নিসি আসবে না। ভোলাটা কিচ্ছ জানে না। 
ও সন্নিসি, কৈলাসে বাবার দিন ঠিক করে ফেল । 


আমাস কমা করুন বাবা, আমায় ক্ষম। করুন (ঝরঝর করে 


কেঁদে ফেলে জান।লায় মাথা শত করে ।) আমি পাপী-- 
মহাপাপী। (তারপর মাথা ভলে ঝোলা থেকে থালা বাটি 
শার ন?ন কাপড় বের করে জানলা দিয়ে ঘধে রাখে । ) 
এবার আমায় পুলিশে দিন বাবা । 


বিশ্বনাথ ॥ তুমি ত বড্ড বৌক দেখছি হে। জিনিসগুলো ফিরিয়ে 


দিতে এলে কেন? 


সাধু।। না এসে পারলুম না বাব । একটু দূরে গিয়ে কেবলই ননে 


হতে লাগল-_আজ আমি মেন আমার প্রাণের ঠাকুরকে 
ঠকিয়েছি। আপনি আমায় পুলিশে দিন বাধা, তবে 
আমি শান্তি পাব। (ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কাদতে থাকে |) 


বিশ্বনাথ ॥ দেখছিস্ত ভোলা কি ব্যাপার! 80: 67০ 1401. 


1011119৩]1 51001] 0০5০0110701) 10095011620 &, 
31000, আ101) 6118 0199 01 6108 81010210001, ৪10 
৮101) 01) 09100) ০01 00৫. স্বর্গ থেকে ঈশ্বর নেমে 
আসবেন রে, ঈশ্বর নেমে আসবেন। 
| ভোলা পবধ স্নেহে বিলেকে কাছে টেনে নেয় আর তার 
মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকে |] 


ধীরে ধীরে পর্দা নেমে আসে । 


প্রথম অঙ্ক 
দ্বিতীয় দৃশ্য 


| ধশ খৎসর পর । পুবোক্ত পরব | আলমারিব জিনিসপত্র এবং ঘবেল 

আসবাবেব পবিবতন হবে গছে | সময় বিকেল ।) 

ভোলা ॥ বাবু! 

বিশ্বনাথ ॥ কিরে ভে।লা। 

ভোল! ॥ দাদাবাবুর দিকে আপনি একটুও নজর দিচ্ছেন না। 

বিশ্বনাথ ॥ এ কথা বাছিস্‌ কেন রে 

ভোলা ॥ না, এই-- বলছিলম-_ 

বিশ্বনীথ |॥ তা তোর দাদাধাবু কি কচি খোকা নাকি যে তার দিকে 
নজর দিতে হবে ? 

তোঁলা ॥ প্রায়ই বারে বাড়ি আসে না যে। 

বিশ্বনাথ ॥ বাড়ি শাঁমে না কোথায় যায় ? 

ভোলা ॥ না, যায় না কোথাও--এ দিদ্মার বাড়ির পড়ার খরেই 
থাকে। 

বিশনথ || তাই বল্‌। এমন ভাবে বণলি কথাটা ! 

ভোলা ॥ নিজেদের বাড়ি ধনে পড়লেইত পারে। 

বিশ্বনাথ | কিযে খণিস তুই! আামাদের বাড়িতে কি শান্তিতে 
পড়ার ঘো মাছে? রাতদিল্স চেচামেচি। তার চেয়ে 
ও দিদিমীর বাডি গিয়ে পড়ছে--দিদ্িমা ওর জগ্ঘে একটা 
আলাদা ঘর রেখে দিয়েছে--কত সুবিধে বল্‌ দেখি। 


১ 


2োলা ॥ তা, রাত এগারোটা মাগাদ বাড়ি ফিরে এলেই ত পারে। 
সারা রাত জেগে পড়াকি। 

বিশ্বনাথ ॥ পড়বে না? ওর এফ. এ, পবীক্ষা এসে গেছে £খ। 

ভোল! ॥ কিন্তু রাত জেগে দাদ!ধাবু পড়ে না। 

বিশ্বনাথ ।॥ পড়েনা। শবেকিকরে? 

ভোলা ॥ ধ্যান করে, ধান-- 

পিএনাথ ॥ ও ধ্যান করে, সে ত ভাল জিনিস। 

ভোলা ॥ কিযে বলেনশধাবু। এই বয়সে ওসব দিকে মতিগতি 
যাওয়া কি ভাল? মা কত ছুঃখ করছিলেন। দাদাবাবু 
যদি আপনার পিতাঠাকুরের মত হয়ে যায়? 

বিশ্বনাথ ॥ হলে আর তুই ঠেকাধি কি দিয়ে। 

ভোল! ॥ দাঁদাবাবুর একট। বিয়ে দিয়ে দিন বাঁবু। 


বিশ্বনাথ | বেটা মুখ্য । আমার বাধা কি বিয়ে করেনি? তবে 
সন্্যাপী হয়ে গেল কেন? তাছাড়া গৌতম বুদ্ধ, 
শ্রীগৌরংগ_এরাও ত সব বিয়ে করেছিলেন, না কি? 
(ভোল। নিরুন্তর) কি রে একেবারে বোবা হয়ে 
গেলি যষে। 


ভোলা ॥ আপনার সংগে কি আমরা কথায় পারি ? 
বিশ্বনাথ ॥ আচ্ছা ভোলা, তোর দাদাবাবু কি বিয়ে করবে ? 
ভোলা ॥ মা ত বলে, কিন্তু দাদাবাবু রাজি হয় না। 

বিশ্বনাথ ॥ তবে যে আমায় বিয়ে দিতে বল্ছিস্‌ ? 

ভোলা ॥ আপনি ধাপ, আপনার কথা শুনবে না? 
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বিশনাথ ॥ জোর করে আমি কিছু করবে! না। 


ভোলা ॥ 


বিশ্বনাথ ॥ 


ভোলা ॥ 


কি জানি বাবু, আপনাদের কি ইচ্ছে। 


নরেনের রামকাকাকে দিয়ে এর মত আদায় কর না। 
রামকাকাব কথা ও শোনে । যাক, মামার মকেলর। 
বোধ হয় আসতে স্বরু করেছে, আমি যাই। [প্রস্থান ] 

যেমনি বেটা তার তেমনি বাপ। সব একগুয়ে। বলে 
কিনা (বিশ্বনাথের ভংগি অনুকরণ করে ) “জোর করে 
আমি কিছু করবো না” মারে বাবা ছেলের বিয়ে কে 
আবার কবে জোর করে দিয়েছে । ওরা মুখে অমন বলে 
“করবে! না, করলো না"। দিন ঠিক করে লাগিয়ে দাও, 
দেখবে স্থড স্থুড করে পিডিতে গিয়ে সেছে। এই ত 
-আমাব বাপ যখন আমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল, তখন 
আমিও মুখে বলেছিলাম, “নেহি করেংগে”। কিন্তু ওটা 
কি আর আমার মনের কথা? 


| লা লখকণলু প্রবেশ | 


রাম ॥ কিরে ভোলা, খালি ঘবে কার সংগে কথা বলছিস্‌? 


ভোলা ॥ 


এই যে কাকাবাবু, তুমি এসে গেছ। 


রাম॥। কেনরেঃই আমাধ খুজছাল নাকি? 


ভোলা || 


কাম ।। 
ভোলা ॥ 


খুঁজছি__মানে--না--এই কর্তাবাবুর সঙ্গে তোমার 
কথাই হচ্ছিল। 


আমার কথা? দাদার সংগে? 


হ্যা গো। 
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রাম ॥ কিকথারে? 

ভোলা ॥ এই বলছিল, তুমি যদি নরেন দাদাবাবুকে বিয়ের জগ্য 
মত করাতে পার 

রাম ॥ ও বাবা, এখানেও এ এক কথা । বৌদিত রাতদিন 
আমার মাথা খাচ্ছে, এবার তোরাও শ্ুলু করলি? 

ভোলা ॥ তা দাদাবাবু বড় হয়েছে, বে দিতে হবে না? 

রাম ॥ কেন, বিয়ে না দিলে কোন্‌ মহাভারত অশবদ্ধ হবে? আর 
বিয়ে দিলেই বা নরেনের কটা হাত পা গজাবে? 
ছেলেটাকে তোর! নষ্ট করে দিতে চাঁইছিস্‌ কেশ বল্‌ ত? 

ভোল1|॥ সেকি গো কাকাবাব, বিরে করলে দাদাবাবু নষ্ট হয়ে 
যাবে কেন? এই যে আমরা সবাই বিয়ে করেছি, আমরা 


কি নষ্ট হয়ে গেছি? 

রাম।॥ গুবরে পোকারা গোবরেই ভাল থাকে । কিন্তু যারা গুবরে 
পোকা নয়? 

ভোলা ॥| যা বাবা, কোন কথার যে কোন্‌ উত্তর দও, তা আমি 
বুঝতেই পারি না। 


রাম যাক, তোর আর বুঝে ক'জ নেই। শোন ভোলা, আমি 
একটু বেরুচ্ছি। আধ ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আস্বো। কেউ 
এলে বস্তে বল্লিস্‌। 


ভোলা ॥ আচ্ছা। 
| রাম কাকার প্রস্থান | 


নাঃ দাদাবাবুটাকে এর আইবুড়ে! করে রাখবে ঠিক 
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করেছে । ধাক্‌, বরাতে যা আছে তাই হুবে। 


ঠা 


| নবেম্নব পরেশ । » কালজ থেকে ফিবল | হ*১* ই খাঁত। 


নবেন | 
ভেলা ॥। 


'শবেন ॥। 


ওলে ভেলা, খিদে মার গেলুম। শিগগির /খতে দে। 
জিরে? ও, জাঁহা কাপড ছাড, তবে ত। 

জিপোব বেশ রে? কি এমন খাটুনির কাঙ্গ করে এলুম ? 
ওস্যাদের দেওখা শতুন হিন্দী ভজনটা এগ্রণি ঠিক কণতে 
হনবে। ঠানপুরাটা নাবা ত। 


| (»।লা শানপুবা মাধব ন? নেব ভাঠে ধেখ। | 


যা এব।ব খাবাব নিয়ে আয। 
| স্জাব পাঙ্গাস । নবেন তানপূবাব * বলো ঠিক কৰে 
"৭. ৯৮ ধণবে। এমন সমন একশন **ল জানালাব ধাঁবে 
£:2.:২৭. 171 শানপুবী বালা বঙ্গ এখ সবল গানটা 
শনঠে গাকে | | 
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ও ভুমি পেক লইয়ো না রে নিমাই 
অলপ বয়সে 
ধন জাশ্দিছিলিরে শিমাই নিমতক তলে 
হইয়া ধদি মবি পে নিমাই না লইতাম কোলে 
রে নিমাহ। 
কোথার থিক! আইলারে গুক্ক বস্তে দিলাম ঠাহ 


প্রভাতে ডঠিঞা দেখি নিমাই ঘরে নাই 
রে শিমাই। 


বাউল ॥ 


ভোলা ॥। 
বাউল ॥ 
ভোলা ॥ 


বাউল ॥ 
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মাগে যদি জানতাম রে তর মনে ছিল ইহা 
না দেওয়াইতাম ফুল বাগিচা ন৷ দেওয়াইতাম বিয়া 
রে নিমাই। 
ভেক ন। লইয়ো রে ণিগাই সন্নাসী না হইয়ো 
'আগি, নগরে মাগিয়া দিব ঘরে বইসা খাইয়ে! 
রে নিমাই। 
দেধ রে নদীয়াব।সী দেখরে চাহিয়া 
মার নিমাইচান সনাসে মায় তার মায়েবে ছাড়িয়া 
রে নিমাই । 
শানের মাঝামাক ঢাব।ধ ভালা খাবাবের শাল। নখে ভেঠবে 
চলেণষ। শান বের হতে পে আবাণ আস । গাব হাতে 
একাট থ।লাষ চাল আখ দুটি আলু । বণ্টলেব ঝালার় সে 
নিস গুলে! ঢেলে দেঘ। ] 


জয় হোক, জয় হোক্‌ বাবা 
। প্রক্কানোগত ] 
শোন! 
কিছু বলবে ? 
এইখানে এসে আর কোনদিন তুমি এই গানটা গেওনা। 
মা বলে দিলেন। 
| প্রস্থান | 
আচ্ছা বাবা তাই হুবে। 
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নরেন ।। 


ভোল। ॥ 
নরেন ।। 
ভোলা ॥ 
নরেন ।। 


ভোলা ॥ 
শরেন || 


ভোলা || 


শরেন | 
অননা ॥ 
নরেন | 
অন্নদা ॥ 
নবেন। 


কি ব্যাপার রে ভোলা? মা ও গানটা গাইতে বারণ 
করল কেন রে? 
তা কি করে জানব গে" বাবু' 
তুই ওমনি বারণ করে দিলি? কি চম্কার গানটা ' 
মা বললেন, তাই ত। 
কি যে হয়েছিস্‌ তোরা 
খাবারটা থেয়ে নাও দাদাবাবু। 
যা, যা, খুব তযেছে। 
| খাবার গেতে শব ববে 
আমার ওপব মিথো রাগ করছ। গাঁনটা মার ভাল 


লাগেনি । তাঁই গাইতে বারণ করতে বললেন। এতে 
আমার কি দোষ? 


[নবেনেব খা গবা শেখ হলে ভোলা থালা গেলাস £ননে চলে লা 
নবেদনব লঙ্গ অন্নদ। পবেশ কবে || 


কি রে অন্নদা, কি খবর ? 

এলুম তোর খবর নিতে। 

বোৌস্‌। তোকে একটা নতুন গান শৌনাই। 
ওল্সাদ ন'্ন গান দিয়েছে বুঝি ? 


হা। 


অন্নদা ॥ গা, শুনি । 


নরেন ।। 
অন্নদা || 
শরেন || 


অনদা ॥ 
শরেন ॥ 


অন্গদা ।। 


২৭ 


৪ অরেনের গান £ 


তুঝসে হাম্নে দিলকো লাগায়া, যো কুছ হৈ সো তহী তৈ 
এক তুম্কা আপন পীয়া, যে। কুছ হৈ সো। ভুহী হৈ ॥ 
সবকে মকান দ্লিকী মকীন তু, কৌন সা দিল হৈ জিসমে 
নহী তু, 
হর এক দিলমে ত নে সমায়া, যো কুছ হৈ সো তুহী হৈ॥ 
অর্শ সে লেকর যার্শ জমীন তক্‌, টর জমীন সে অর্শ বরী তক্‌ 
যাহ? মৈ দেখা তঁ,হী নজর মে আয়া, যো কুছ হৈ সো 
তহীহৈ॥ 
সোচা সমঝা৷ দেখা ভল! তু, য়্যাসা ন কোই ঢুড় নিকালা, 
অব ইয়ে সমঝমে জাফর কী আয়া, যো কুছ হৈ সো 
ত,হীহৈ। 
কি রে, কেমন লাগল ? 
কি যে গলা তোকে ভগবান দিয়েছে ! 
তোর গলাটাও ত মন্দ ছিল না। খালি ফাঁকি দিবি আর 
হবে কোথেকে ! 
যাক গে। হ্যা রে, ব্রাহ্মমাজে যাস্‌ না? 
যাই মাঝে মাঝে । তবে কেউ যেন ঠিক পথ দেখাতে 
পারছে না। 
কেন, দেবেন ঠাকুরের কথা শুনে খুবত ধান করস্ছিস্‌ 
আজকাল। তাতে কিছু ফল পেলি? 


কট 


ঝারন।। 


ক্চালুদ | | 
নরেন ॥ 
তান্নদা ॥ 


নারন | 


আমদা | 
খরেন।। 
অমদ] || 
নবেন।। 
অন্নদা | 


নরেন । 


অন্নদা ॥ 
নবেন॥ 


' অন্নদা ॥ 
নরেন ।॥ 


অনাদা || 


ধ্যানের মধা দিযে ঈশ্বরের দেখা হয়ত গেলেও পেতে 
পারি। ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে, যতটা তন্ময়তা 
দরকার ততটা এখনো আমার আসেনি মে। 

মাথা নেই ভার মাথা ব্যাথা। 

তুই ভগবানে বিশ্বাম করিস না, না রে শমদ!? 

আমি জানি ভগলান বলে কোন পদার্থ নেই। 


আশ্চর্ঘ। ভগবান আছেন-_-এই সত্যটা এত সহজ যে 
কারোরই দৃষ্টি এড়ানো উচিত নয়। 

ত্রই প্রমাণ করতে পারিস্‌ যে ভগবান আছেন ? 

এক্ষুনি পারি । 

সেকিরে। এতুই কি বলছিস্‌! 

ঠিকই বলছি। 

কর্‌ দেখি প্রামাণ। 


আচ্ছা, এই ঘবে যে সব প্িশিসপন পয়েছে। এগুলো 
কোথেকে এল বল দেখি? 
বিভিন্ন লোক এগুলো তৈরি করেছে। 


বেশ। তুই যে চেয়ারটায় বসে আছিস, সেই চেয়ারটা 
কে তৈরি করেছে ? 

ছুতোর মিঙ্কি। 

তাহলে এই চেয়ারটা তৈরির আগে ছুতোর মিস্ত্রির মনে 
এর পরিকল্পনা জেরগছিল ? 

(নিশ্ | 


শরেন ॥। 


অন্নদ। ॥ 
নরেন ॥ 


অন্নদ। | 
নরেন | 
অন্নদা | 


শরেনশ ॥ 
অন্নদ। ॥ 


নরেন ।। 
অনদ। || 
নরেন ।। 
অনমদ। | 


নন্েন ॥ 


অনদা ॥ 


চা 


কোন রকম পরিকল্পনা ছাড়া এই সামান্য চেয়ারটাও 
তাহলে স্থগি হতে পারে না? 
সেকথা সত্যি। 


আচ্ছা, ঠেয়ারটার যে কাঠ, সেটা ছুঁতোর মিস্থি পেল 
কোথায়? 

কেন, গাছ থেকে । 

গ।ছট1 কে তৈরী করেছে ? 

গাছ আবার তৈরি করবে কে! ওটা পৃথিবীর বুকে 
আপনি হয়েছে। 

পৃথিবীটা কে তৈরি করেছে? 

ওটাও হয়েছে মাপান। ুর্ধ থেকে খানিকটা অংশ খসে 
এসে মহাশৃন্ধে দলা পাকিয়ে গেছে। 

সৃঘটা কে £শরি করেছে? 

কেউ তৈরি করেনি । আপনা আপনিই ওর জন্ম । 

তে|র এই যুক্তিটা হাস্যকর হল নাকি? 

কেন? 

তুচ্ছ একটা চেয়ার যেখানে কাতোর বিনা পরিকল্পনায় ব 
বিন! ইচ্ছায় তৈরি হতে পারে না, তখন সেই চেয়ারট। যার 
থেকে এসেছে-_শথাৎ পৃখিবাঁ বা সূর্ধের মত বিরাট বিরাট 
জিনিসগুলো শগাপনা! আপনি তৈরি হয়ে গেল? 

তুই যেন আমার সব গুলিয়ে দিচ্ছিস নরেন। কিন্তু যাই 
বলিস্‌, ভগবানে বিশ্বাম আমার হবে মা। 
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নরেন ।॥। 


অন্নদ। ॥ 
নরেন ।। 
অনদা | 
নরেন ॥ 
অনদা ॥ 


নরেন | 


অমদ] || 
শরেন । 


আঅমদা। 
শরেন ॥ 


নাই হল। উপায় থাকলেও কোন অন্ধ ষদি চক্ষুক্মান হতে 
না চায়, তবে আমার বলবার কিছু নেই। আমি জানি 
ঈশ্বর আছেন। তবে শুধু জেনে লাভ নেই। আমি 
তাঁকে দেখতে চাই। আর সমাধি অভ্যাস করলে তাকে 
দেখতে পাব। 


সেটা মাবার কিরে? 

ভেগ্ি সাহেব আজ বললেন কথাট'। 

হেষ্টি সাহেব! 

হ্যা, আমাদের প্রিন্নিপাল। 

কি বললেন ? 

তিনি বললেন সমাধি বলে একটা অপূর্ব জিনিস আছে। 
অর্থাৎ অনুশীলন করলে মনপ্রাণ কিছুক্ষণের জগ্চে ঈশ্বরের 
সংগে সংযুক্ত করে দেওয়া যায়। তখন এই দেহবোধ 
থাকে না। সে বড় আনন্দের । 

কি সূত্রে এ কখ। বললেন ? 

বললেন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ পড়াতে পড়াতে । এ কবির এই 
ধরনের সমাধি হত। গাছপালা নদী পাহাড় দেখলেই 
তিনি যেন কেমন হয়ে যেতেন। তখন তীাব বাহাজ্ান 
থাকত না-মনপ্রাণ ভগবানে সংযুক্ত হয়ে যেত। 

এ সংবাদে তোর কি লাভ হল? 


সেই কথাট! এবার বল্ছি। আমাদের এখানে নাকি 
একজন সাধু আছে যাঁর এই রকম সমাথি হয়। 


নদ ॥ 
নরেন ॥ 
অনদা || 
নরেন ॥ 
অন্ননা ॥ 
নরেন ॥ 
'অমদা ॥ 


নরেন || 
অনমদ] ॥ 


নরেন ।। 


অন্নদা | 


নরেন ॥ 


অনদ। ॥ 
নরেন । 
অনদা ।। 
নরেন ॥ 
অন্নদা ॥ 
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হেষ্টি সাহব এই কথা৷ বললেন ? 

হা। 

সাধুথাকে কোথায় ? 

দক্ষিনেশখ্বরে | 

ও, বামকুস্জের কথা বলছিস্‌ ? 

তুই চিনিস্‌ নাকিরে সাধূকে ? 

খুব চিনি। বেটা ভণ্ড । হেগ্টি সাহেবের মাথায় ছিট 
আছে দেখছি। 

সাধুটা বাজে, না? 

এক্ষেবারে। 


আমিও তাই ভাবছিলুম । এ সব সো-কল্চ সাধুফাধু 
কোনকালে ভগবানকে পায় না। ওদের ওপর আমার 
মে।টেই বিশ্বীস নেই। ও একটা ব্যবসা। 

তাছাড়া কি। তোদের পাড়ার স্থুরেন মিত্তিরত আজকাল 
প্রায়ই দক্ষিনেশ্বরে যাতায়াত করছে। 

তাই নাকি ? কই, উনি ত প্রায়ই আমার গান শোনেন । 
রামকৃষ্ণের কথাত শুনিনি কোনদিন ! 

যাতায়াত করছে অল্পদিন। 

তুই সত্যি একটা গেজেট । সব খবর রাখিস্‌ 

যাক, কি করবি এখন ? 

দিদিমার ঘাড়ি পড়তে যাবো । 

চল্‌ না, গড়ের মাঠ থেকে একটু হাওয়া থেয়ে আসি। 
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শরেন ॥ না ভাই, পরীক্ষা এসে গেছে-- 
অন্নদা |॥ এসব ভাল ছেলেদের নিয়ে হয়েছে মুন্দিল। রসকস কিচ্ছু 
নেই। যাক্‌, আমি একাই যাই-_ 
নরেন ॥ আয় ভাঁই-- 
| অনধার প্রস্থান । একটু পরেই রামকাকার প্রবেশ | 


রাম ॥ অন্নদাটা এসেছিল বুঝি? 

নরেন ॥ হাা। 

রাম ।॥। ও ছোড়াটার সংগে তুই মিশিস কেন বল্‌ ত? 
নরেন ॥ কেশ রামক1? কি হয়েছে? 


রাম।॥ দুর দূর, ও ছেড়াটা হচ্ছে বড়লোকের ণন্দ ছুলাল। 
একেবারে মাকাপ ফল। ভেতরে ভুমি । কি সুখ পাস 
ওর সংগে কথ! বলে? | 

নরেন ॥ সকলের সংগে মেশাইত ভাল। দুরে সরিয়ে লাভ কি? 

রাম।॥ যাক্‌, তোর সংগে কথা আছে। 

নরেন | বলো। 

রাম 07%+ বিয়ে করতে হবে। 

নরেন।॥ নিশ্চয় মা তোমায় পাঠিয়েছে ? 

রাম ॥ যেই পাঠাক, আমীর কথার জবাব দে। 

নরেন ॥ আমার জবাব ত তুমি জানো । 

রাম ॥ পারখ্ সারাজীবন বিয়ে না করে থাকতে ? 

নরেন ॥ কেন পারব না? 

রাম।॥ বুকের জোর আছে? 


নরেন ॥ দেখ না বুকে হাত দিয়ে। 


ক্লাম।॥ বেশ, করিসনি বিয়ে । আমার মাঝে মাঝে মনে হয় নয়েন, 
তুই বিয়ে করে সংসার করার জন্যে জম্মাস্নি। তোর 
অনেক কাজ আছে--অনেক কাজ। বাঙালী জাতি 
ডুবতে বসেছে, হিন্দু ডুবতে বসেছে, ভারতবর্ষ ডুবতে 
বসেছে। চারিদিকে হাহাকার, নৈরাশ্য, পরাজয়ের 
মনোভাব । এমন একজন লোক চাই ষে দকলকে ডেকে 
বলবে, তোমাদেক্ম কোন ভয় নেই, তোমর। অমৃতের 
সন্তান চাই প্রচণ্ড পৌরুষ, চাই মৃত্যুকে তুচ্ছ করার মত 
ছুর্জয় সাহস। আমার মনে হয় তুই একাজ পারবি 
নরেন। 

খরেন || ঈশ্বর করলে সবই সম্ভব। 

রাম ॥॥ ঈশ্বর করবেন। আমার মন বলছে। ওসব ব্রাদ্ধসমাজ- 
টমাজ ছেড়ে দে। তুই দক্ষিনেশ্বরে যা, পথ পাবি। 

শর়েন ॥ দক্ষিনেশ্বরে ! তুমিও বলছ এই কথ।? 

রাম কেন, আর কে বলেছে? 

নরেন ॥ এঁ অন্নদা বলছিল, ওখানে নাকি একট! ভণ্ড সাধু আড্ডা 
গেড়েছে। 

রাম।॥ অন্নদার কথ! শুনিসনি নরেন । ও সাক্ষাৎ শয়তানের চর। 

[ নেপথ্যে সুরেন মিত্তিরের গল! শোনা যায় ই কই, নরেন বাবা কই? ] 

নরেন ॥ সুরেন কাক। এসেছেন এই যে, আনুন স্থরেন কাকা, 

কি ব্যাপার? 
বিবেকানন্দ **৩ 
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স্থরেন ॥ এখুনি একবার আমার বাড়ি যেতে হুবে বাঁবা ! 
নরেন ॥ কেন বলুন ত? 


স্থরেন ॥ দক্ষিনেশ্বরের শ্রীরামকৃ্ষ ঠাকুর এসেছেন আমার 
বাড়িতে । তিনি গান শুনতে চাঁইছেন। 


রাম ॥ আয শ্রীরামকৃষ্ণ ঠাকুর ! ওরে নরেন, এক্ষুনি চল, এক্ষুনি 
--+এ যে এক মহালগ্ন উপস্থিত রে--চল, চল-_ 


[ পর্দা নামে ] 


প্রথম অংক 
তৃভায় সৃশ্ঠ 
[ পুবোক্ত গৃহ । পবের দিন | 

বিশ্বনাথ ॥ ভা! রে নরেন, তুই নাকি কাল রামকঙ্*জ দেবকে গান 

শুণিয়ে এসেছিস ? 
মরেন।। হ্যা বাবা। 
বিশ্বনাথ | সাধু কেমন রে? 
নরেন ॥ দুর, দূর, ও একটা বাজে দাধু। ন্বরেনকাও যেমন ! 
বিশ্বনাথ ॥ কি বললে তোকে ? 
নরেন ॥ কি আবার বলবে। 
বিশ্বনাথ ॥ কথাবার্তা ত কিছু হয়েছে। 
নরেন ॥ কত কি বক্‌ বক্‌ করল, সব মনেও নেই। 
বিশ্বনাথ ।। মোটামুটি কি বলল? 
বেন ॥ আমায় দেখে চমকে উঠল। তারপর একদূষটে আমান 

দিকে তাঁকিয়ে রইল। 
বিশ্বনাথ ॥ তারপর ? 
নরেন ॥ তারপর একটা আজগুবি কথ! বললে 
বিশ্বনাথ ॥ কথাটা কি রে? 
অরেন ॥ আকাশের সপ্তধি ম্ডলট! জান ত? 
বিশ্বনাথ ॥ হ্যা, হ্যা। 


৯১০১ 


নরেন ॥ বললে, এ সগুষি মগুলের আলো দিয়ে একট! দেবশিশু 
তৈরি হয়েছে। নেপ্থিবীতে এসেছে আর সংগে ডেকে 
নিয়ে এসেছে সাত খধির এক খবিকে। 

বিশ্বনাথ ॥ কথাটার মানে কি হল? 

নরেন ॥ বুঝলে না? এ শিশু হচ্ছে রামকৃষ্ণ আর আঁমি হলাম 
এ খষি। 

বিশ্বনাথ ॥ ট্রেঞ্গ! এসব কথাও তাশপধ কি? আমিও অবশ্য ওসৰ 
সাধুটাধুতে বিশ্বাস করি না। তবে এটাও ঠিক, দেয়ার 
আর মোর থিংস্‌ ইন হেভেন্‌ এও আর্থ হোরেসিও, ভান, 
আর ড্রেম্টু অব্‌ ইন্‌ ইওর ফিলসফি। 

মরেন ॥ সাধুর ওসব কথার কোন মাশেই নেই বাবা, লোকটঃ 
ম্যানিয়াক্‌। 

বিশ্বনাথ ॥ আর কি বললে তোকে ? 

নরেন ॥ ম্থরেন কাকাকে আমার মম্পর্কে অনেক কথা জিজ্দেদ 
করলে_ আমি কে, কার ছেলে, আমার বাবা কি করেন, 
আমি কি করি, কত নম্বর বাড়িতে থাকি, এই নব। 

বিশ্বনাথ ॥ এসব খোজ নিচ্ছে কেন রে? 

নরেন ॥॥ কে জানে, চেলাটেল! করবার তালে আছে বোধ হয়। 

বিশ্বনাথ ।॥ তোকে আর কিছু বলেনি ? 

নরেন ॥ আমার কাছে এমে আমার হাতখানাকে নেড়েচেড়ে 
দেখতে লাগল । তারপর ্ললে, “ঠিক যেন শ্রীরামচ্দ্র ।৮ 
একদিন আমায় দক্ষিনেশ্ববে যেতে বললে--অমেক করে ) 


বিশ্বনাথ ॥ তুই ঘাবি নাকি ? 

নরেন ॥ তুমি খেপেছ। 

বিশ্বনাথ ॥ আমার কোন আপত্তি নেই। ইউ আর এ ম্যান নাও। 
ইউ ক্যান গো এনিহোয়ারা ইউ লাইক । তবেতোর ম৷! 
এটা পছন্দ করে না। সে চায় না তুই সাধু সঙ্গামীর কাছে 
যাস্‌। ইউ মাইটু মেক ইওর মাদার হ্যাপি । 

নরেন !। আমি ত বলছি বাবা যাব না। 

বিশ্বনাথ ॥ রামকুঞ্জদেখ তোর গান শোনেনি ? 


নরেন ।॥ শুনেছে। 
বিশ্বনাথ |॥ কোন্টা ? 
নরেন ॥ নতুন থানা। 


বিশ্বনাথ ।। শুনে কি বললে ? 

নয়েন।॥ শুনতে শুনতে অন্ভান হয়ে গেল। 

বিশ্বনাথ ॥ সেকিরে! 

মরেন ॥ ও কিছু নয। ফিট হওয়ার মত একটা বিকার । 

বিশ্বনাথ ॥ তোর মার কাছে এসব কথ] বলেছিস্‌ ? 

নরেন।। এখনো! শোনেনি । 

বিশ্বনাথ ॥ তাহলে আর বলে কাজ নেই। 

নরেন ॥ মার মিথ্যে ভয়। 

বিশ্বনাথ ॥ মিথ্যে ও বটেই, তবে ভয় ত। কাল রাত্রে তুই যখন 
রামকৃষ্ণজদেবকে গান শোনাতে গেলি, তখন তোর মা বড় 
ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল, আমাকে কত কথা বলছিল। 

নন্নেম ॥ কি কথা বাবা? 
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[বিশ্বনাথ ॥ এ তোর ঠাকুদ্দার কথা । তিনি দল্যাপী হয়ে চলে 
পেছেন, তুইও যদি তেমনি-_ 
নরেন ॥ কিযে বলো! আমি সঙ্গ্যাপী হবো কি জন্কে 
বিশ্বনাথ ॥ সে ত মামি বুঝি, কিন্তু তোর মা বোঝে না। তা, 
বোঝে না যখন, তখন এ সব সাধু সন্ন্যাসীদের কাছে গিয়ে 
গর মনে কষ্ট না দেওয়াই ভাল। 
নরেন ॥ আমি কি আর নিজের ইচ্ছায় গেছি, স্ুরেনকা বলল 
তাই গেলাম। 
বিশ্বনাথ ॥ যাক, তোর মাকে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দিস্‌। 
তাহলেই হবে। (প্রস্থান করতে করতে ) ওরে ভোলা, 
কচুয়ানকে গাঁড়িটা বের করতে বল, বেরোব। 
[প্রস্থান ] 
| নেপথ্যে বাউলেব গান .শান। যায় 2 ] 
কোথার €থইক। আইলো! রে গুরু বসতে দিলাম ঠাই 
প্রভাতে উঠিয়া রে দেখি, নিমাই ঘরে নাই 
রে নিমাই। 
| ধীবে ধ'বে পর্দা পড়ে] 


দ্বিতীয় অংক 


প্রথম দৃষ্ঠ 


[দক্ষিনেশ্বরে রামরুফদেবের গৃহ | মঞ্চটি ছ'ভাগে ভাগ করা । ডান দিকে 
( অভিনেতাদের দিক থেকে ) শ্রীরামরুষের শয়ন গৃহ । লেখানে একটি চৌকির 
ওপর বিছান। পাত। | বাদ্িকে চওড়া বারাণ্ডা। বারাগায় মাদুর । বারাও। 
থেকে বাইরের বাগান আর কানীমন্দিরের কিয়দংশ নজরে পড়ে । শয়নগৃহ 
আর বারাগ্ডার মাঝখানে ধরজ1। রামকষ্খধেব প্রবেশ করেন। ] 


রামকু্জ। ওরে ও লেটো-- 
| লেটে। অথাৎ লাটুর প্রবেশ ] 
লাটু॥ কি বলছেন গো বাবাঠাকুর ? 
রামকৃষ ॥ হাজরা কোথায় রে? 
লাটু॥ খেয়ে আটাচ্ছে। ডেকে দোব? 
রামকৃ্চ ॥ এর মধ্যে খেল কি রে? রাত এখন কট!? 
লাটু॥ তা আটটাহবে। দেরি করে আর লাভ কি! 
রামকৃষ্ণ ॥ তোরও খাওয়া হয়ে গেছে নিশ্চয় ? 
পাটু॥ ( সলজ্জ ভংগিতে ) আজ্ঞে 
রামকৃষ্ণ ॥। তোর দুই শালাই বকরাক্ষসের মত পেটুক। তোদের 
কিস্নু হবে না। যাঁ_হাজরাকে পাঠিয়ে দে-_ 
[ লাটুর প্রস্থান । রামরুঞ্চ নিজের বিছ্বানায় এসে বসেন। 
হাজরার প্রবেশ |] 


হাজয়া।। আমায় ডেকেছেন? 


রামকুঞ্চ | হ্যা রে শাল! হ্যা, ভেকেছি। বোস্‌। 
[ হাজরা মাটিতে বলে । 

কি মতলবরে তোর আঁ! ? 

হাজরা | কি প্রভূ? 

রামকৃষ্ণ ॥ ওঃ প্রভূ! শাল! পাকা বেনে ! লক্ষমীনারাণ মাড়োরারির 
সংগে কি ফিসফাস করছিলি ? 

হাজরা ॥ আমি কিচ্ছু বলিনি । ওর ব্যবসাট। খারাপ হয়ে যাচ্ছে, 
সেই কথাই ও বলছিল। 

রামু ॥। হু, সেইজগ্যেই অত খাবার আনার ঘটা! তা, 
খাবারগুলো সব গংগায় ফেলে দিতে বলেছিলুম-_ 
দিয়েছিস্ত ফেলে? (হাজরা নিরুতুর )কি রে, কথ 
বলছিস্‌ না কেন? (হাঁজর! তবু নিরুন্তর ) আরে শাল। 
বোবা বনে গেলি নাকি ? 

হাজর1॥ আজ্ছে ফেলিনি। 

রামকষ।|। তবেকি করলি? 

হাজরা ॥ আমি আর লেটো- দুজনে মিলে খেয়ে দিইছি। 

রামকুষণ ॥ ওরে শাল! লোভী, এ থাবারগুলে! খেলি ! এঁ খাবারে 
ষে কামনা মাখানো রে। ওর কারবারে যাতে বেশি 
লাভ হয় সেই আশা নিয়ে লঙ্গলীনারাণ আমার জন্যে 
খাবার এনেছিল--ভালবেসে আনেনি । খাবারগুলো 
থেয়ে মহাপাপ করেছিস্‌। 


হাজরা ।। অত ভাবলে চলে না। 
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রামকৃষ্ণ ॥ ভা । শাল] যে অনেক কিছু বুঝে ফেলেছি রে, আয? 
তুই এখানে পড়ে আছিস্‌ কেন বল্‌ত? 
হাজরা ॥ সাধনা করব বলে। 
রামকৃষ্জ।॥ কিসের সাধনা ? 
হাজরা ॥ ভগবানকে পাবার । 
বামকৃঞ্ক ॥ শাল! মিথ্যেবাদী । মনে মনে খালি ব্যবসাদারী পা্যাচ। 
সাধন! করবি ত বড়লোক ভক্ত এলেই তার সংগে বেশি 
খাতির জমাতে চাস্‌ কেন বলত? তোর! কেউ আমার 
মনেব মত নোস্‌। হ্যা, মনের মত একজনকে দেখেছিলুম 
বটে। 
হাজরা ॥ মেকে? 
ন্ামকৃঞ্চ ॥ সিমলের নরেন। স্থরেন মিত্তিয়ের বাড়ি ভজন 
গেয়েছিল। থাসা গলা! ছোঁড়াটার জাতট! বড় ভাল। 
কিন্তু ওকে যে একদিন আনতে বলেছিলুম ! অনেকদিন 
হয়ে গেল. এল না ত! 
| লাটুর প্রবেশ ] 
লাটু॥ বাবাঠাকুর, ও বাবাঠাকুর, হবরেনবাবু এয়েছেন আর ওনার 
নংগে একগ্পন খুব স্থন্দোরপানা অল্প বয়সের বাবু-. 
বামকৃ্ক ॥ আ্যা। কিবলছিস্রে? কে এসেছে? সুন্দোরপান। 
বাবু? 
লাটু॥ হ্যা গে! বাবাঠাকুর। 
রামকৃষ্ণ ॥ ওরে, ওরে, এ ত আর কেউ নয় রে! 
[ উত্েজনায় উঠে বারাগায় আসেন ] 
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নিশ্চয় সে এসেছে রে, নিশ্চয় সে এসেছে! 
লাটু।॥ আপনি উঠলেন কেন? ওর়াত এই ঘরেই আসবে । 
রামকুঞ্চ ॥ না রে না, আমি আর স্থির থাকতে পারছি ন] ! 
[নুপ্ধেন মিত্র, নরেন এবং অন্ত ছু'জন যুবকের প্রবেশ | | 
স্বরেন ॥ কাকে নিয়ে এসেছি দেখুন বাবাঠাকুর। 
রামকৃ্জ ॥ ওরে আয়, আয়, এত দেরি করতে হয়! আমি ষে 
কতদিন ধরে তোর পথ চেয়ে বসে আছি। ওরে 
হাজরা 
কাজরা।। বলুন প্রভু। 
রামকৃষ্ণ ॥ যা, যা, মিটি নিয়ে আয়--তিনজনের জন্যে আনবি-_ 
লাটু॥ লোক ত চারজন গো বাবাঠাকুর। 
রামকৃষ্ণ ॥ তুই থাম্‌। যা, যা, হাজরা, তিনজনের জন্যে আমলেই 
চল্বে। আর লেটো, তুইও যা, ভিস্‌ গেলাস সব ঠিকঠাক 
কর্‌-_ 

[ হাজর! ও লাটুর প্রস্থান | 
এই বারাগাতেই বসা যাক। কি বলগো সুরেন। দিবা 
হাওয়া এখানে । বোসো বাবারা সব। 

[ সকলের উপবেশন ] 
স্থরেন ॥ অনেকদিন থেকেই নরেনকে বলছি এখানে আমার 
জগ্য। আজ একরকম জোর করেই ধরে নিয়ে এলুম । 
রামকুঞ্চ ॥ বেশ করেছ। ওকে যে আসতেই হবে এখানে । 
( নরেনকে ) নে নরেন, এবার একটা গান লাগ৷। বাংলা 
গাইব, বুঝলি? বাংল। গান জানিস্ত ? 
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শিখেছি খান তিনেক । 
। নে, তবে ধর্। 


* অরেনের গান 


মন চল নিজ নিকেতনে। 
সংসার বিদেশে বিদেশীর বেশে 
জম কেন অকারণে ॥। 


বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ 
সব তোর পর কেউ নয় আপন 
পর প্রেমে কেন হইয়ে মগন 


ভূলিছ আপন জনে ॥ 
পোভ মোহ আদি পথে দস্থ্যগণ 
পথিকের করে সবন্য হরণ 
পরম যতনে রাখরে প্রহরী 
শম দম ছুই জনে ।॥। 

সাধু সংগ নামে আছে পাশ্থ ধাম 
শ্রান্ত হলে তথ! করিও বিশ্রাম 
পথ্ভ্রান্ত হলে শধাইও পথ 

সে পান্থ নিবাসী জনে ॥ 
ঘদি দেখ পথে ভয়েরি আকার 
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার 
মে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ 

শমন ডলে যার শাসনে || 


[গান শুক হবার সংগে সংগে রামকৃঞ্জ আহা 'আছা 
করে মাগ| দোলাতে শুরু করেন। একটু পরে তার স্থহ 
স্থির হয়ে যায । বোবা যায় তিনি সমাধিস্থ হয়েছেন । 
গাঁন থামাব পবও তিনি স্থির হযে থাকেন |] 
স্থরেন ॥ দেখেছিস নরেন, সমাধি কাকে বলে ? 
নরেন ॥ এ এক ধরনের ফিট- যাঁদের খুব বেশি ভাবাবেগ, তাদের 
হয়'। সমাধি টমাধি কিছু না। 
স্থরেন ॥॥ ঈশ্বর চিন্তায় ফিট হওয়াটাই যে সমাধি রে! 
নরেন ॥ রোগ রোগই-__সে ষে চিস্তাতেই হোক্‌। ত1 উনি কতক্ষণ 
এভাবে থাকবেন ? 
রামকুষ্ণ।॥ (সমাধি ভংগ হয়) আঃ কি আনন্দ! 
[ মিষ্টি হাতে লাটুর প্রবেশ | ] 
দে, এদের তিনজনকে দে-- (নরেনকে ) তুই আয় ত 
আমার সংগে । 
নয়েন ।॥ কোথায়? 
রামকুষ্চ ॥ বেশি দূরে কোথাও নয়রে, এই ঘরে। আয়, মায়, 
ওঠ-__ 
'মরেন ॥ ও ঘরে ধাবো কেন ? 
রামকৃষ্ণ ॥ ( ঈষ ধমকের নুরে ) যা বল্ছি শোন্‌-_আয়--- 


| রামকৃষ্ ঘরে ঢোকেন। নরেন মগ্্ুদ্ধের মত তাকে 
অনুসরণ করে । নরেন ঢোকবার পর রামকৃষ্। ঘরের 
দবজাট। শন্ধ করে দেন] 


নরেন ॥ দরজা বন্ধ করলেন কেন? 

রামরুঞ্জ ॥ তোর ভয় করছে নাকিরে? বলি, আমি ভূত না 
প্রেত। 

নরেন ॥ ভূত প্রেতের ভয় আমার নেই। 


রামকৃষ্ণ ॥ জানি, জানি, তুই বীরপুরুষ। তা, এত দেরি করে 
আমতে হয়! কত কথা আমার বলবার আছে-্শোনাবার 
লোক পাচ্ছি না। বিষয়ী লোকদের সংগে কথা বলতে 
বলতে প্রাণ আমার হীপিয়ে উঠেছে । এমনি করে কষ্ট 
দিলি আমায়? হ্যারে-- 

নয়েন॥ আপনি কি বলছেন ? 

রামকষ্জ ॥ আমার সংগে কেন ছলনা করছিস? আমি কি বলছি, 
তা কি বুঝতে পারছিস না? 

নরেন ॥ না। আমি কিছুবুঝতে পারছি না। 

রামকৃষ্ণ || যতই তুমি আমায় ঠকাতে চাও ঠাকুর, আমি কিন্ত 
ঠকবো না । একবার দেখা যখন পেয়েছি, তখন অন্তরে 
বেঁধে রাখব। দেখি তুমি কেমন করে পালাও ! 

নরেন ॥ পাগল নাকিরে বাবা! 

রামকৃষ্ণ ॥ (হাত জোড় করে ফ্রীড়িয়ে) আমি তোমায় চিনেছ্ছি 
প্রভু। আমায় তুমি ফাকি দেবে? তুমিত সেই পুরান 
পুরুষ, সেই পরমনিদান-_ 

নরেন ॥ আজে না, আমি ওসব কিছু নয়। আমি এটর্নী বিশনাথ 
দততর ছেলে। শিগগির এফ. এ. পরীক্ষা দেব। 
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রামকৃজ্ণ ॥ আমায় আর ওসব কথা বলে ভোলাতে পারবে না 
ঠাকুর। তুমি সপ্তধি মণ্ডলের সেই খবি, তুমি নররূগী 
নারায়ণ, জীবের দুঃখ হরণ করতে আবার তুমি শরীর 
ধারণ করেছ । 
নরেন ।॥। এ নির্ঘাৎ উন্মাদ । 
রামকৃষ্ণ ॥ বোস, বোস, আমার ঘরে ভাল সন্দেশ আছে। কি 
মনে করে আজ আনিয়ে রেখেছিলুম ৷ তোকে খেতে হবে। 
নরেন ॥ না, না, আমি বারাণায় যাই। ওখানে আমার বন্ধুরা 
রয়েছে। (ওঠে) 
রামকৃষ্ণ ॥ (ঈষৎ ধমকের স্থরে) থাম্‌থাম। বন্ধু! বন্ধু! কে 
কার বন্ধুরে? শিগগির বোস বলছি। 
| নরেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বসে পড়ে । রামকষ্ঝ তাক থেকে 
ডিসে করে সন্দেশ এনে নরেনকে খেতে ধেন |] 
নরেন ॥ এত সন্দেশ আমি খেতে পারবো না। বাইরে গিয়ে 
বন্ধুদের সংগে ভাগ করে খাই। 
রামকৃ্ণ || খবরদার, এগুলো সব তোকে একা খেতে হবে। আমায় 
তুই আর কত কীদাবিরে? (ঝর ঝর করে কেঁদে 
ফেলেন |) 
নয়েন॥। আচ্ছা বাবা খাচ্ছি। মহা ফ্যাসাদে পড়েছি যা হোক । 
[ নরেন খেতে আর্ত করে । রামরু্জ মুগ্ধ দুটিতে দেখতে 
থাকেন। ] 
রামকৃষ। ॥ খা, ধা, বড় ভাল লাগছেরে তোকে খাওয়াতে »-বড় 
ভাল লাগছে-- 
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[ নরেন আস্তে আস্তে সব সন্দেশগুলে খেয়ে ফেলে। ] 
নরেন ॥ নিন্, হল ত? সব খেয়ে ফেললুম। 
রামকৃষ্ণ ॥ তবে যে বলছিলি পারবি না! আমি দিয়েছি আর তুই 
খেতে পারবি না, তা কি কখনে! হয় রে? 
নয়েন।। এবার তাহলে ওঠা যাক্‌। 
রামকৃষ্ণ ।॥ আবার কৰে আমবি বল্‌। 
নরেন ॥ দেখি। 
রামকৃষ্জ ॥ দেখি না, আমায় কথা দে। 
নয়েন।॥ আচ্ছা, আচ্ছা, আসব। 
রামকৃষ্ণ ॥ কবে? 
মন়্েন ॥ সেটা কি করে বলি। 
রামকৃষ ॥ বলতেই হবে। খুব তাড়াতাড়ি আসবি ত? 
নরেন ॥ চেষ্টা করব। 
রামকৃষ্ণ ॥ চেষ্টা নয়, আসতেই হবে। 
নরেন ॥ ঠিক আছে। থুব তাড়াতাড়ি আসব। 
রামকৃষ্ণ ॥। আর একটা কথা । 
নরেন ॥ বলুন। 
রামকৃষ্ণ ॥ একা আদবি। কোন বন্ধু বান্ধব সংগে আনবি না । 
নরেন ॥ এতটা পথ একা একা আসতে ফি ভাল লাগে ? 
রামকৃষ্ণ ॥ কত পথ তোকে একা চল্তে হবে তার ঠিক নেই! কি 
রে, এক! আসবি ত? 
মরেন।। আচ্ছা, একাই আসব । 
রামকৃষ্ণ |॥ বেশ, আজ তাহলে আয় । 
[ নরেন উঠে ঘরের দ্র! খুলে বারাগায় যায় ] 


ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে 


দ্বিতীয় অংক 
দ্বিতীয় দৃশ্য 


| পুবোক্ত দৃশ্ঠ ৷ সন্ধ্যাকাল। রামকৃষ্ণ ঠাকুরকে চঞ্চল দেখাচ্ছে । তিনি 
একবার বিছানায় বসছেন, আবার উঠে ঘরের মধ্যে, ঘবেব খাবাত্ীয় পায়চারি 


করছেন। | 
রাঙধু্গ || (বাস্পরুদ্ধ কণে) আমার কাছে একব।র ওকে এনে দে 
মা, আমার কাছে একবার ওকে এনে দে। কেন 
আসবে না ও--কেন? কেন? আমি যে ওর মধ্যে 
দেখেছি সেই শক্তি! তবে কেন এতদিনেও সে এল না! 
আমার বুকটা ষে যন্ত্রণায় গুড়ে যাচ্ছে ম', পুড়ে যাচ্ছে! 
| হাজরা প্রবেশ ] 


হাঁজর]।॥ আপনার কি শরীর থারাপ হয়েছে ঠাকুর ? 

রাষরুষ্* | কে পে, হাব £ 

হাজরা ॥ হ্যা। 

রামকৃষ্ণ ॥ আমার মনটা বড় ব্যাকুল হয়েছে রে! 

কাঁজন্বা । কেন ঠাকুর ? 

সামকৃ্ণ।। নরেন ত আর এল না! 

হাজন্বা ॥ ও, মিমলেব সেই ছেলেটি ? 

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যারে, ও যে আমায় কথা দিয়ে গেল খুব শিগ্গির 
আসবে, অথচ দেড় মাস কেটে গেল এখনও ওর দেখা' 
নেই। 


শি 


হাজরা ॥ ছেলে ছোকরাদের কি আর সাধু সংগ ভাললাগে! তা 
ছাড়া, ও কলেজে ইংরিজি পড়ে 
রামকৃষ্ ॥ তা পড়লেই বা। তুই জানিস না হাজরা ওর ভেতর 
কিআছে! ও সাধারণ মানুষ নয় রে! 
হাজরা | কি এমন অপাধারণ ওকে দেখলেন ? 
রামকৃষ্ণ ॥ সে তুই বুঝবি না। 
হাজরা ॥ তা নাবুঝতে পারি । তবে এটা বুঝছি একজনের মিথো 
আশামন থেকে আপনি কষ্ট পাচ্ছেন। 
রামকুষ ॥ নরেন যে আমায় কথা দিয়ে গেছলরে খুব তাড়াতাড়ি 
'আসবে। 
হাজরা |॥ তা যদি নাই আসে, তার জন্ক এত মন খারাপ করছেন 
কেন? 
রামকৃষ্ণ ।। তাকে যে বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে রে হাজরা 
হাজরা! আপনি সাধু মানুষ, আপনার এত মায়ার বাধন কেন? 
রামরুষচ ॥ ওরে শাল! পাটোয়ারি--খুব ষে কথা শিখেছিস্‌ ! 
হাজরা ॥॥ হাজরা যা বলে হক্‌ কথা। 
রামকৃষ্ণ ॥ থাম্‌, থাম বেটা । মায়া কাকে বলে জানিস? মায়া 
আমার কাছে মহামায়া হয়ে আসে। 
[ লাটুর প্রবেশ | 
লাটু॥ ঠাকুর, ঠাকুর, স্বরেন মিত্তির এয়েচে। 
রামকৃষ্ণ।। আয! তবে ত নর়েনও এসেছে। 
[ উত্তেজনায় উঠে পড়ে ! যেন নরেনকে অভ্যর্থনা! জানাবার জন্য 
এগিকে যায়| ] 
বিবেকানন্দ-_-৪ 
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ওরে, আয়, আফ্, এত দেবী করতে হয়। তুই কি 
কঠিন রে! 

লাটু!॥ কাকে বলছেন গো। লোরেনবাবু ত আসেনি । 


| স্থরেন মিত্রের প্রবেশ | 


রামকৃষ্ণ ॥ আযা। নরেন আষেনি ! 

স্বরেন ॥ কেন, নরেনের আজ আসার কথ! ছিল নাকি ? 

রামকুম্ ।॥ আসার কথা ত ওর অনেক আগেই। তা আমি ভাবলাম, 
তোমার সংগে হয়ত এসেছে । 


স্টরেন॥ ওকি আর আসবে ! 

রামু | কেন? কেন? 

শরেন ॥ ও সাধু টাধু মানে না, ব্রাহ্ম সমাজে সায়। 
রামকমঃ || তা! গেলেই বা--তাতে কি হয়েছে। 
হৃরেশ ॥ তা ছাড়া- 

রামকৃষ্ণ ॥ তা ছাড়! আবার কি গো-_- 

স্বরেন ॥ সে আপনাকে বিশ্বাস করে না। 
রামধুষ।॥॥ কি করে বুঝলে ? 

স্থরেন ॥ বন্ধুবান্ধবদের কাঁছে বলছিল যে। 
রামকুম। ॥ কি বলছিল? 

ম্রেন ॥ বলছিল, আপনি-_ 

রামকুঙ্গঃ ॥॥ অত লডভা কি, বল না গো-_ 
স্বরেন।॥ বলছিল আশনি এক ধরনের পাগল 
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রামকৃষ্ণ ।॥ হা হা হা হা--বড় ভাল বলেছে ত নরেন । খুব জত্যি 
কথা বলেছে । বেটি আমায় পাগল করে দিয়েছে-_এতো 
খাঁটি কথা! 

নরেন ॥ আপনি সব কথারই অন্য মানে করেন। 

রামকৃষ্ণ ॥ না গো না, অন্ট মানে বাদ দিয়ে আসল মানে করি। 
জগতে ধত মিথ্যে মানে নিয়ে ঠেঁঠামেচি--&ৈ ঠ1 কিন্ত 
শীল মানে ত মোটে একটা । সেটা মদি সবাই বুঝত। 

স্থরেম ॥ সে মানেটা কি! 

বামকু্ ॥ এবার তোমার প্রশ্নট! বাবু এ হাজরার মত হল-_বিন 
খাঁটুনিতে চট করে কিছু লাভ করে নেওয়া । দেখ, যে 
মানেটার কথা বলছি, সেটা কি মার এ ইস্কুলের পড়ার 
বইয়ের কোন মানের মত যে বলে দিলেই বুকে নেবে? 
সে মানেটা যে প্রাণের ভেতর থেকে জন্মায়। 

হরেন | আপনার দয়া হলে তবে ত প্রাণের মধ্যে জন্মাবে। 


রামরুষ্ণ ॥ তোমাদের বাপু বড় বেনে বুদ্ধি। নিজে কিছু করব না, 
সব চাপিয়ে দোখ আর একজনের ঘাড়ে, আয? 


স্থরেন ॥ আমরা হুর্বল মানুষ। 


রামকুষ্জ || দুর্বল দুর্বল করে নিজেরাই দুর্বলতা ডেকে আনো। 
তোমার কিসের ছুর্বলত। ? 


স্থরেন ॥ আজ্ঞে সংসারী মানুষ । মনে কত মোহ, কত ভ্রাস্তি। 
রামকৃষ্ণ |॥ তোমার মনট। কার ? 

স্ৃরেন ॥ আজ্ঞে ভগবানের । 

রামকৃষ্ণ ॥ তোমার মোহ? তোমার ভ্রান্তি? 

স্থরেন ॥ আঙ্ছে গেগুলোও ভগবানের । 


৫ 


রামকৃষ্ণ ॥ বুলি ত খুব শিখেছ্, তবে প্রাণে বিশ্বাস নেই কেন? 
বলি, তোমার মন, মোহ, ভ্রান্তি যদি ভগবানের, তবে 
সেগুলো৷ আবার দ্ুনল হয়কি করে? যিনি অনন্ত শক্তির 
অধিকারী, তার জ্রিনিসে আবার দুর্বলতা আঙে 
কোথেকে ? তোমার যত মোহ আর ভ্রাস্তিগুলোকে 
ঈশ্বর বলে জড়িয়ে ধর, দেখবে সেগুলো এক একটা বজের 
মত হয়ে তোমাকে সধণ করে তুলেছে। 
স্ুরেন ॥ (রামরুষে।র পায়ের ধূলে। নিয়ে) আপনি ভগবান। 
রামকৃষ্ণ ॥ যাও, যাও, আজ বাড়ি যাও। আজ আমায় একটু 
একা থাকতে দাও । 
স্থরেন ॥ আচ্ছা, আসি তাহলে। [প্রস্থান] 
[ চাপ্কিব বিছ্বানাব ওপব রামকৃষ্ণ ধ্যানমগ্প হয়ে বসে 
থাঝেণ। তাব নরন নিমীলিত। কিছুক্ষণ সময় 
অণঁ্তখা হঠহব। নবেনের প্রবেশ । তাকে বাবাতীায় 
দখা য্ম। বামকুষ্খ চোখ না খুলেই নবেনের আগমণ 
টেব পান 
রামকৃষ্ণ ॥ আয়, এখানে ঢলে মায়। 
নবেন ঘবে ঢুকে চৌকির কাছে, এসে দাড়ায় । | 
রামকুষ্জ || বোস, আম'র পাশে বোস। 
| পরেন অতবমুগ্ধের মত বসে। রামরষ্জ চোখ মেলে 
তাকান | 
কিরে, এই তোর খুব তাডাতাড়ি আসা? দেড় মাস পাক 
হয়ে গেল তবু দেখ' নেই ! 


১৬০, 


নরেন ॥ কি হবে আপনার কাছে এসে । 


রামকৃষ্ণ ॥ মানে? 
নরেন ॥ মানে, সাধু সন্ন্যাসীর ওপর আমার বিশ্বাস নেই। কথা 
দিয়েছিলুম, তাই এলুম। 


রামকৃষ॥ ও, এই কথা। তা দেখ, আমি দাধুও নই দকন্নিসিও 
নই। দিব্যি বিয়ে থা করিছি-__প্রায় সংলারী। তবে 
মায়ের নাম করতে ভালবামি--এই যা। 

নরেন ॥ কে আপনার মা? 

রামকুঞ্ণ ॥ এ যে ওদিকের মন্দিরে 'আছে। 

নরেন ॥ কালী ঠাকুর? 

রামকৃষ্ণ ॥ হ্যা, হ্যা, কালী কর।পী-_-ধে কালকে গ্রাম করে ফেলে। 
বেটি কি কম! 

নরেন ॥ বেশ বুঝতে পারছি, আপনার কাছে এসে আমার কিচ্ছ 
লাভ হবে না। 

রামকৃষ্ণ ॥ কেনরে? 

নরেন ॥ আমি যাকে খুঁজছি তার সন্ধান কেউ দিতে পারেনি-- 
কত লোকের কাড়েই ত গেলম। আপনিও দিতে 


পারবেন না। 
রামকৃষ্ণ ॥ কাকে খুঁজছিস রে? 
নরেন ॥ ভগবানকে । 


রামকৃষ্ণ ॥ তুই ত আচ্ছাই বোকা দেখছি ! 
বরেন।। কেন? বোকা কেন? 


৫৪ 


রামরুষ্জ ॥ নয়ত কি! কোন জিনিস হারিয়ে গেলে তাকে খুঁজতে 
হয়। কেউ যদি দূরে থাকে বা আড়ালে থাকে তবে 
তাঁকেও খুজতে পারিস । কিন্তু ভগবানকে খুজবি কেন? 
মে কি হারিয়ে গেছে না দূরে আছে না আড়ালে আছে ? 

নরেন ॥ মে তবে কোথায়? 

রামরুন্ ॥ সেত সর্বত্র । এই আকাশে বাতাসে ফুলে ফলে মাটিতে 
পাহাড়ে নদীতে মরুতে--প্রত্যেক প্রাণীর মধ্যে--তোর 
সারা দেহে--তোর মনেপ্রাণে--তাকে আবার খুঁজবি 
কিরে? তাকে ত চাইলেই পাওয়া যায়। 

নরেন ॥ আপনি পেয়েছেন ? 

রাঁমকুষঃ ॥ কেন পাবো না। 

নরেন ॥ আমিও ত চাই, ৩বে পাচ্ছি না কেন? 

রামকৃষ্ণ ॥ চাওয়ার মত চাইতে হবে। 

নরেন ॥ সেটা কেমন ? 

রামকৃষ্ণ ॥ শোন তবে একটা গল্প বলি। একবার একটি ছেলে এক 
ব্রাহ্ণণকে এসে জিগেস করলে, ভগব।নকে পেতে হলে 
কেমন করে চাইতে হবে? ব্রাঙ্ধণ বললে, আমার সংগে 
এসো বুঝিয়ে দিচ্ছি। তারা দুজনে একটা পুকুর ধারে 
গেল। ব্রাঙ্ষণ জলে নাবলো, ছেলেটিকেও নাবালো। 
ব্রাহ্মণ ছেলেটিকে ডুব দিতে বলল। যেই ডুব দিয়েছে, 
অমনি ব্রাঙ্ষণ ছেলেটির মাথাটা জলের ভেতর চেপে বসে 
রইল। ছেলেটি হীসফীস করতে লাগল তবু ব্রাহ্মণ তাকে 
ছাড়ল না। যখন প্রাণ যায় যায়, তখন ছেড়ে দিল। 


৫৫ 


ছেলেটি জল থেকে মাথা তুলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। 
তখন ব্রাহ্মণ বললে, বাতাস পাবার জন্য তুমি কতটা 
আকুল হয়েছিলে? ছেলেটি বললে, ওরে বাবা, এ 
আকুলতার তুলনা নেই। ব্রাহ্মণ তখন বললে, এই রকম 
আকুলতা দিয়ে ভগবানকে চাইলেই তুমি তাকে পাবে। 


নরেন | দিব্যি একটা গল্প ফাদলেন ত ? 
রামকুষ। ॥ গল্পের মানেটা খাটি কিন। বল্‌? 


নরেন ॥ সত্যি, গল্লের মুল কথাটা আমার বড ভাল লাগল । 
রামকুঞ্জ॥ তবে? 


নরেন ॥ কিন্তু আপনি ষে ভগবান পেয়েছেন বললেন, তার প্রমাণ 


কই? 

রামকৃষ্ণ ॥ প্রমাণ আবার কিরে। তার সংগে ত রোজ আমি 
কথা বলি। 

মরেন।। ৬গবানের সংগে? 

ামকৃষণ | হ]া। 

নরেন।॥। কোথায়? 

নামকৃলও ॥ এ মন্দিরে। 


ব্রেন ॥ ওখানে ভগবান আসেন? 

[ামকৃঞ্জ ॥ ওখানেই ত আমার মা বেটি থাকে। 
রেন।॥ এ কালী মুত্তির কথা বলছেন ? 
ামকৃষ্জ ॥ হ্যারে। 

রেন ॥ ও তপাথরের। 


১৪১ 


রামকুলঃ | নারে, ও চিন্ময়ী । আমি যখন মনপ্রাণ ঢেলে ওকে 
ডাকি, ও তখন মানুষের মত আমার সংগে কথ! বলে। 

নরেন ।॥ সি? 

রামকুদ। ॥ তুই কি ভাবছিম তোকে আমি মিথ্যে বলছি? আমার 
তাঁত থেকে ও নৈবেছ্ঠ পর্যন্ত খেয়ে যায়। 

ণরেন ॥ এ সব মামি বিশ্বাম করি না। 

বামরুধ || আজ না করিস, একদিন করবি। 

নরেন ।॥ কোনকালেও করব না। এ একরকম মনের ব্যাপি। 

রামকুক্ ॥ কোনটা রে? 

নরেন ॥ এই যে আপনি বলছেন মা কালী ভাপনার সংগে কথা 
বলে--গাঁপনার ভাত থেকে ফলমূল থেয়ে যায় 

রামকৃষ্ণ ॥ সেকি রে! এটা আমার মন্দ রোগ £ 

নরেন নিম্চয়। ইংরেজিতে একে স্লে 10710, এ রোগ 
হলে মান্তম নিজের সম্পর্কে নানারকম আজগ্বি কল্পনা 
করে হার মনে মনে ভাবে সত্যি সত্যি ঘটনাগুলো ঘটছে। 
'গাসলে কিন্তু কোন ঘটনাই ঘটছে «1 গ্টধু কল্পনা! খুব 
তীর হওয়ার দরুণ মনে হয় ঘটনা গুলো ঘটছে । 

রামকৃষ্ণ ॥ কল্পনা তীব্র হলে-_ঘশীভূত হলেই যে ঘটন! হয়ে 
যায় রে। 

নরেন ॥ তা কখনও তয় না। অখসলে এ ব্যাধি থেকেই মাথায় 
এই ধরনের ঠিস্তার উদয় হুয়। 

রামকুষ্ণ ॥ তাহলে হুই বলছিস এ মামার মনের বামো ? 

নরেন ॥ এতে আর কোন ভূল নেই। 


১৪, 


বামকুঘ, ॥ তোদের ইংরিজি বইতে লেখা আছে ? 
নরেন ॥ নিশ্চয়। কত বড় বড় পণ্ডিত এই সব নিয়ে গবেষণ। 
করে মনের আসল রহস্যটা বের করে ফেলেছে । 
রামকুম ॥ তাহলে ত বড মুস্কিল হল রে। 'আমি একট! ব্যামোতে 
ভূগছি ? 
নবেন ॥ সে বিষধে কোন সন্দেহ নেই । 
রামরুষণ ॥ তুই যখন বলছিস, তখন হয়ত হতেও পারে। দেখি, 
আজই বেটিকে জিগ্যেস করব-_ আজ রাততিরেই- হা! । 
নরেন || সেখান থেকে কি উতর পাবেন ? এ উত্তর পাওয়াটাই ত 
আপনার রোগ । আপনার মনের কামনাটাই আপনার 
কাছে উত্তর ভয়ে আসবে । 
বামকুদ' ॥ তাই নাকি রে? তা? ঠিক বল্ন্ছস্? ঠিক করে 
বল? 
| $থাগুলে। বলতে বলছে বামরুফ্দেব কেমন যেন বিহবল 
ইয়ে নবেনেব স্্িক বসে বসেই এগিয়ে আসেন । |] 
নরেন ॥ এ কি। আমার দিকে আপনি অমন করে এগিয়ে 
আসছেন কেন? একি 
[ বামরুষ্ঠাকুব সহস! তার ডান পাথানা নবেনের 
কোলেব ওপর হুলে দেন। শ্াদের চারপাশে একটা 
আলোব বৃন্ত তীএ বেগে পাক থেতে থাকে | ] 
একি হল সর্বনাশ । এমআমি কোথায় চলেছি। ঘর 
বাঁড়ি, এই পৃথিবীটা, কোটি কোটি গ্রহ নক্ষত্র উন্কাবেগে 
ছুটে চলেছে মহান্যশু দিয়ে--আর তার সংগে ছুটে চলেছে 


৮ 


আমার আমিত্ব! আমি কি তবে ধ্ংল হয়ে যাব? 
সবধনাশ ! আমাকে বাঁচাও - বাচাও-- ওগো, আমার ষে 
বাপ মা আছে গো--মামার যে বাপ মা আছে। 

রামকৃষ্ণ ॥ ( নরেনের মাথায় হাত রেখে) হা-হা-হা-হাঁহাএতেই 
ভয় পেয়ে গেলি? থাক্‌, থাক্‌, আজ এইটুকুই থাক্‌» 
আস্তে আস্তে হবে। 

নরেন ॥ (হাঁপাতে হাপাতে ) একি করলেন আপনি ? হঠাত 
এরকম হল কি করে? 

রামকৃষঃ ॥ 'আমার যে মাকে তৃই অবিশ্বাস করিস, সে তোকে 
একটু ছুয়েছিল। 

নরেন ॥ না, না, আপনি নিশ্চয়ই হিপ্নোটিজম জানেন । 

রামকুষ্ ॥ ওটা আবার কি কথা রে? 

নরেন ॥ ওটা একটা ইংরিজি কথা । ওর মানে সম্মোহন বিদ্া। 
আপনি নিশ্চয় এ বিদ্ভাটা জানেন আর তাই দিয়ে 
আমাকে মুগ্ধ করেছিলেন । 

রামকুষ'।॥ ঠিক উল্টো কথাটি বললি রে নরেন । 

নরেন।॥ কেম? 

রামরুঞ্জ | 'আরে, মান্থুষ সংসারে এসে মায়ায় মুগ্ধ হয়ে থাকে-- 
আসল সত্যিটা দেখতে পায় মা। আমি তোর সেই মুগ্ধ- 
ভাবটা কিছুক্ষণের জন্যে ন্ট করে দিয়ে আসল সত্যটা 
দেখিয়ে দিলুম । 

নরেন ॥ কি জানি, আপনি কি বলেন, কিছুই বুঝতে পারি ন|। 

রামকুষ্॥ পারবি, পারবি, আস্তে আস্তে পারবি । তুই ছাড়া আর 
কে বুঝবে বল্‌? 

| পর্দা পড়ে] 


দ্বিতীয় অংক 
তৃতীয় সু 


| পুবোক্ত দৃশ্ত । সাহদিন পব। অপরাহ্ণ । রামরুষ্ঞদেব বিছানায় 
বসে আছেন । বিবেকাননের প্রবেশ | 


রামকৃষ্ণ ॥ কিব্যাপার, এবার যে বড্ড তাড়াতাড়ি আগমন হুল 
গো! কিমণেকরে? 

নরেন ॥ কিছু মনেটনে করে আসিনি । হাতে কাজ নেই, তাই 
ভাবলাম যাই একবার দক্ষিণেশ্বর-_ 

পামকুষখ ॥ কলকাতায় যাবাব জায়গা ত কত আছে। সবছেড়ে 
তবে দক্ষিণেশ্বরে কেন? 

নরেন ॥ আপনি কি ভেবেছেন আপনার মা কালীর ওপর আমার 
বিশ্বাস এসে গেছে ? 

রামকৃষঃ ॥ হাহা হা-হা--অবিশ্বাস করবি বলে তুই যেন কোমর: 
বেঁধে লেগেছিস্‌, হ্যারে ? যাক্‌, তুই সেদিন বাপু আমায় 
বড্ড বাজে কথা বলে গেছিলি। 

নরেন কোন কথা? 

রামকৃষ্ণ ॥ এ যে, আমি একটা ব্যামোতে ভূগছি। 

নরেন ॥ কি করে বুঝলেন আমার কথা বাজে ? 

রামকুষ্জ ॥ আমি মাকে কেঁদে কেঁদে জিগেস করলুম-_- 

নরেন ॥ আর মা এসে আপনাকে বলে গেল-- 


চু, 


রামকুন। ॥ ঠিক তাই । মা আরো কি বললে জানিস? 

নবেন ॥ কি? 

রাঁঘকুষঃ ॥ বললে তুইও নাকি মাকে খুব ভালবাসিস । 

নরেন ॥ আমার ত আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। 

রামু ॥ দেখ, তোব শআবিশ্বীসটা হচ্ছে ওপরের আবরণ । ওট! 
দুদিনে খসে যাবে। 

নরেন ॥ হা-ভা-হাআপনার কথা শুনলে হাসি পায়। 

রামকুল' || হাঁসির কি বললাম বে' তই কি ভগবানকে পেতে 
চাস্‌ না। 

শরেন | আপনার মা কালী ত আর ভগবান নয়। 

রামকস ॥ তুই মায়ের মহা দুষ্ট, ছেলেবে, বুঝলি ? ছোট ছেলে- 
পুলের কি করে দেখিস না? মায়ের ওপর রাগ করে 
কেঁদে কেঁদে মায়ের কোলেই মুখ পু:কায়। 

নরেন ॥ আপনার সংগে কথায় ভীটা মুন্দিল। 

রামকুষ ॥। কি করে পারবিহে। স্বযং মা যে সামার মুখে কথা 
জোগায়। আয়, একবার আমার কাছে আয় ৩-- 

নরেন।। কেন? 

রামকৃ্ণ ॥ আয় না বলছি। 

নরেন ॥ এই ত এসেছি । বলন। ( রামকুঞ্জদেব নরেনের মাথায় 

একবার হাত রাখেন) একি হল একি। আবার 

যেসে রকম হল। উঃকি ভয়ংকর। সমস্ত গ্রহ, নক্ষত্র, 

চন্দ্র, সূর্য, উন্ধাপিগ্ড যেন-_-ধুরতে-_ঘুরতে-_.ঘুরতে- 

| নরেনেব সমাধি হয়। সেস্থিরহয়েবসে] 


৬১ 


রামকৃষ্ণ ॥ ( খুশিতে ) কিরে, আয? বড় যে অবিশ্বদদ করিস 
আমায়! কেমন হল এবার বাছাধনের মুখে আর 
রা-টি নেই। কেমন চমত্কার সমাধি হয়েছে! যাক, যা 
জানবার ওর মুখ থেকেই জেনে নিই। (খানিকটা 
নাটকীয় স্বরে ) তুই কে রে? 

নরেন ॥ ( ঘেন শ্বপ্ের দেশ থেকে কথা ভেসে আসে ) পরমাত্মার' 
যে অংশ বিশুদ্ধ পৌরুষ আর প্রেম--মামি তাই। 

রামকৃষ্ণ ॥ তুই পৃথিবীতে কেন এসেছিস ? 

নরেন ॥ মানুষের ব্রীবত্ব ঘোচাতে-_মাভৈ মন্ত্রে তাদের উদ্ধদ্ধ 
করতে-তারা যে অমুতের সম্তান মে কথ! তাদের স্মরণ 
করিয়ে দিতে । 

রামকৃ্জ ॥ তুই তাহলে মানুষের দুঃখ ঘোচাতে এসেছিস? 

নরেন ॥ দুঃখটা যে একটা মিথ্যে প্রহেলিকা সেই কথাটা জানিয়ে 
দিতে এসেছি। 

রামকৃষ্ণ ॥ কি করে জানাবি? 

নরেন ॥ তুমি মামায় শক্তি দেবে আর সেই শক্তি বাণী হয়ে, 
আমার মুখ দিয়ে বেরোবে। 

রামকৃষ্ণ ॥ পৃথিবীটা! ষে অনেক বড় রে! কটা লোককে শোনাকি 
তোর কথা? 

নরেন || সত্য বাণী হচ্ছে বিছ্যতের মত--জন্ম হওয়া মাত্র কে 
সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে । তাছাড়া আমি দেশে দেশে 
ঘুরে বেড়াষ। 


৩৯ 

রামকুষ্ঞ ॥ তোর ঘর সংসার ? 

নরেন ॥ ঘর সংসার আমি করব না। 
রামকুল। | তুই কি তাহলে সন্গিসি ছবি? 


নরেন ॥ নিশ্য়। 
রামকুষ্ণ ॥ এত বড় বিপদ হল রে! 
নরেন ॥ কেন? 


রামকৃষ্ণ ॥ নিজে সন্নিসি হয়ে তুই ত সকলকে সন্ন্যাস নেবার 
পরামর্শ দ্রিবি। দেশে দেশে কতগুলো নিশ্রাণ সন্গিসির 
সংখ্য। বাড়িয়ে লাভ কি? 

মরেন ॥ আপনার সন্দেহ মিথ্যে। 

রামকু্ ॥ তবে তুই কি বলবি লোককে ? 


মরেন ॥ আমি তাদের বলব এক নতুন কথ!। ঘর ছেড়ে, সংলার 
ছেড়ে, পেশা ছেড়ে সবাই সন্গ্যাসী হও--এ কথা আমি 
তাদের বলব মা। আমি বলব--যে যেখানে আছো 
সেইখানেই থাক। যেষেকাজ করছ সেই কাজই কব। 
শুধু তোমারা তেজন্বী হও, নিভীঁক হও, বীর্যবান হও, 
সকলকে ভালবাস আর ভগবানে বিশ্বাস কর। দারিকো 
এলে তাকে অগ্রাহথ কব, বিপদ এলে তাকে অগ্রাহা কর, 
শোক ছুঃখ যন্ত্রণা যাই আস্থক সকলকে অগ্রাহথ কর-__ 
দেখবে, তোমার আত্মা জাগ্রত হয়েছে--হুমি অপরাজেয় 
--তোমার অন্তরে শুধু আনন্দ আর আনন্দ। এই 
বিশ্বব্রদ্ধাগ্ড যে আনন্দ থেকে সুগ্রি, আনন্দেই এর স্থিতি 


ঙত 


আবার আনন্দেই এর লয়। সেই এক পরমাত্বায় আত্ম 
সমর্পন কর-_সর্বভৃতে ধার প্রকাশ। তাই সবভূতে 
সমদৃিসম্পন্ন হও-_সর্বভুতের যিনি কেন্দ্র ্রুপ-_ধিনি 
সমস্য কারণের কারণ--হৃদয়ে তাকে উপশণর্ধি কর--মার 
এটা করতে পাঁবলেই দেখবে ভয় তোমার পদানত--- 
হতাশা তোমার পদানত-দারিদ্্য ভোমার পদানত--- 
'আর জীবনের যত রকম দুঃখ বস্ট যন্ত্রণা আছে সব 
তোমার পদানত হয়েছে। 

বামক্নঃ | আহা, মাহা, তুই কি কথা শোনালি' আলো, আলো, 
চারদিকে প্টধু আলোর খান ডেকেছে--যত অন্ধকার ছিল 
সব কোথায় পালাল ? 

নরেন ॥ (সমাধি ভেঙে যায়) এ আমি কোথায় এসেছি। 

বামকুষঃ।॥ কেশ রে, বুঝতে পারছিস না? তুই ত দক্ষিণেশ্খরে 
এসেছিস্্‌। 

নরেন ॥ কি করে এলাম? কার সংগে? 

রামকুমঃ ॥ তুই নিজেই এসেছিস--হেটে হেটে 

নরেন ॥ এতক্ষণ আমি কোথায় ছিলাম ? 

বামকুষ্ণ ॥ এইখানেইত । 

নবেন ॥ আমিকি তাহলে একটা স্বপ্ন দেখছিলাম ? 

রামকুষ্ণ ॥ স্বপ্ন নয়, মহা সত্যের ছবি। 

নরেন ॥ এ লব ক বলছেন আপনি £ 


৮১. 


রামকৃষঃ ॥ দে কথা এখন বুঝবি না।, পরে বুঝবি। ধাবি? 
খিদে পেয়েছে? 

নরেন ॥ না। 

রামকুঞ্জ ॥ তবে কি করবি? 

নরেন ॥ আমার বড্ড ঘুম পেয়েছে_ আমি একটু ঘুমোব। 


রামকৃপ্ ॥ তাই কর্‌। এই নে-এই বালিশটা নে। (বালিশ 
দেন) এইখানে শুয়ে পড়-- 


| নবেন বালিশে মাথা রেখে রামরুঞ্জের চৌকিতে শুষে 
পড়ে ] 


ধীরে ধীরে পর্দা পড়ে। 


দ্বিতীয় অংক 
চতুর্থ হৃন্ঠ 


| পুবোক্ত দশ । কয়েকদিন পর) সময় সখাল। নরেনের গ্রবেশ। 
তার হাতে একটা শালপাতার ঠোউ1 । ! 
নরেন ॥ ওরে প্লেটো, ও প্লেটো! । কি রে বাবা, সব গেলিঁকোথায় ? 
(জোরে ডাকে ) ওরে ও প্লেটো 
| লাট্র!প্রবেশ | 
লাটু।। কিগো দাঠাকুর, তুমি কখন এলে? 
নরেন ॥ এই মাত্র । হাজর! কোথায় ? 
লাট।। বাপানে বসে আছে। 
নরেন ॥ তোদের বাবাঠাকুরকে দেখছিন! যে ? 
গাটু॥ বাবাঠাকুর মন্দিরে । তোমার হাতে ও ঠোঙায় কিগো 
দাঠাকুর ? 
রেন ॥ বল্‌্দেখি কি? 
গা ॥ বুঝতে পারছি না। 
রেন ॥ পাঁঠার মাংস। 
[টু ॥। আয! 
রেন ॥ কি রে, ভূত দেখলি না'ক? 
[টু ॥ মাংস এনেছ কেন গো? 
রেন॥ খাবো । মে-খুব ভাল করে কাধ দেখি। আজ দম 
ভোর খেতে হবে । 
বিবেকানন্দ ৫ 


৩৬৩৩ 

লাটু॥ সর্বশাণ। ও আমি রাখতে পারবে না। 

নবেন ॥ কেন? 

লা ।। খাবাঠাকুর তাহলে আর আস্ত রাখবে না। 

নরেন ॥॥ বাবাঠাকুব ত আগ থাবে না। থাব ত নামি। 

লাঁট ॥ এইখানে মাংস খাবে? খেপেছ? বাবাঠীকুরের নাকে 
গন্ধ গেলে বমি করে ফেলবে । একবার হাজরা যেন 
কোথেকে মাংস খেয়ে এসেছিল। বাঁবাঠাকুর তাকে 
মারতে বাকি রেখেছিল। 

শরেন॥ এত বড অন্যায় কথা। আমি কি ওুর মত সাধু থে 


ফলমূল থেয়ে কাটাবো ? 
| হাজবাব প্রবেশ | 


এই যে হাজরা । মাংস থাবে? 

হাজরা ॥। মাংস? আঃ নিশ্চয় খাব। 

নরেন ॥ বেশ, তাহলে রান্না চাপাঁও। এই নাও । 

হবজরা |॥ রান্না করে থেতে হবে? এইথানে ? আমি গাবলাম 
কোথাও নিয়ে গিয়ে খাওয়াবে বুঝি। 

নরেন ॥॥ এখানে খেলে দোষ কি? 

হাজরা ॥ দোষ নয়, তবে ঠাকুর রয়েছেন যে 

নরেন ॥ ছুভোৌরি ঠাকুরের নিকুচি করেছে। আরে ঠাকুরইত 
বলেন সব জিনিসে ঈশ্বর আছেন। তাহলে এই মাংসর 
মধ্যেও ত তিনি আছেন। তবে আর এ খাট খারাপ 
কেন? নাও, চাপাও রানা 


তন 


হাজরা | দেখ দাঠাকুর-- 

নরেন ॥ বুঝেছি, তুমিও পারবে না। ঠিক আছে আমি নিজেই 
রাধব -- | প্রস্থান ] 

ট্র॥। দাঠাকুর। 

হাজরা ॥ ও দাঠাকুর। 

পাট ॥ অমন কাজ করো শা, শে।নো- 

নরেন ॥ (নেপথ্যে) তোদের কারোর বথা চাঁখি শুনবনা। 

হাজরা ॥ কি সবেবানাশ হবেরে লেটো-- 


| এক চবডি খাবাব হাতে লক্ষাশাবাৰণ মাডোদাকীর 
প্রবেশ ] 


হাজরা ॥ আস্তন, আন্ুন, লক্ষমীনারাশজা-_সকাল বেলা কি মনে 
করে ? 

ল্ষনী ॥ আরে ভাই ভগোয়াম দর্শন করতে আদব তা সোকাল অর 
রাত কি আছে। লাও, ধরো । 

হাজরা (ভাঁজর! শাঁর লা মুখ চাওয়া্াওয়ি করে) এসব 

'আবার কেন ? 

পর্ঘনী ॥ কি যে বোলো হাজরা, ভগোযাশ দর্শন করতে আমবে, 
তা হাথে করে কুছু লিয়ে আমবে না? 

শীজরা ॥ ঠাঁকুর এসব পছন্দ করেন না। 


মী ।। আরে বাবা, কুছু লিয়ে এলে হামি ৩ শাস্তি পায়। লাও, 
ধরো" 
[ হাজর! চাগাড়টা নিয়ে শ্রীবামকৃষ্দেবের ঘরের তাকে 
রাখে । এমন সমর শ্রীরাম্কু্ক মন্দির থেকে ফিরে 
আসেন । | 


৮ 


লক্ষী ॥ ( সাম্টাংগে প্রণাম করে ) পরনাম বাবাঠাকুর । 

রামকৃষ। ॥ একি প্রণামের ঘটা! ওঠে ওঠো। 

লক্ষী ॥॥ হামার উপুর একটু দয়! রাখবেম ঠাকুর । 

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি আমার কাছে কি চাও বল ত? 

লক্ষমী ॥ কুছু চায়না-__-মানে--হামার কাঁরবারঠো ভালো! চলগ্ে 
না। 

রাসকৃষ্ণজ।॥ তা আমি কি মন্তর দিয়ে তোমার কারবারট! চালিয়ে 
দেব? 

লঙ্গী | আপনার দয়া হলে কি না হোঁয়-_ 

রামকৃষ্ণ ॥ তুমি তাহলে এই জন্তেই আমার কাছে আষ ? 

লল্মনী ॥ আরে রাম, রাম, হামি আসে ভগোয়ান দর্শন করতে। 

রামকৃঞ্ণ ॥ দেখ, আমার কাছে না এসে একজন ধনী মহাঁজনের 
কাছে যাও। আমি গরীব বামুম, টাকা কোথায় পাব? 

লক্ষী ॥ আপনি হামাকে বিশোয়াম করেন না বাবাঠাকুর | 

রামকু্জ ॥ যাও, যাও, আমায় আর জ্বালিয়োনা বাপু। 


লক্ষী! আচ্ছা, আচ্ছা, আজ হামি যাচ্ছে, তবে হাঁমি কফিন 


আসবে । [ প্রস্থান ] 
রামকৃষ্ণ ॥ হারে হাজরা, তুই এ মাড়োয়ারিটার সংগে জমাচ্ছিলি 
বুঝি? 


হাজরা | 'আঙে নাল 


রামকৃষ্ণ ॥ ওসব ছাঁড়, ছাড় । হ্যাংলা হলে কিচ্ছু পাওয়! যায় না 
জানবি। (একটু থেমে) হ্যারে হাজরা, কিসের একট' 


নরেন || 


বামকুক ॥ 


১০৪ 


গন্ধ পাচ্ছিয়ে? (ভারা শব লাটু /ঢাখ চাওয়া চাওয়ি 
করে।) বলছিস না! কেন? (হাঁওয়। থেকে ম্বাণ নেন ) 
আরে, এযে দেখছি মাংসের গন্ধ! আয! ছিঃ ছিঃ ছিঃ 
মাংস খাওয়া কিরে! হারে হাজরা! শালা বোবা 
বনে গেলি নাকি ? 
| সম্স' নবেনেব 'পরবেশ | 
ওরে ও লেটো, শিগগির বাজার থেকে দু আনার পেঁয়াজ 
এনে দে--শিগ্‌"- 
[ রামকুষ্জকে দেখে থমকে যাষ ] 
(উৎফুল হয়ে) মারে! নরেন এসেছিস! কি 
আশ্চর্য! এতক্ষণ তোরা আমায় বলিসনি? তোরা 
শালার একেবারে হাড় পাজি দেখছি । তা হারে নরেন, 
আজ বুঝি মাংস রাধবি? বেশ- বেশ--জোরসে লাগা। 
(সকলে বিস্ময়ে অবাক ) আমি এক্ষুণি বাজার থেকে 
পঁয়জ আনিয়ে দিচ্ছি । যা_-যা নরেন- তুই যা-_রান্নার 
জোগাড় করগে যা-তা নাহলে আবার খেতে বেল! 
হয়ে যাবে। 
| নরেনের প্রস্থান ] 


রামকৃষ্জ || লেটো, তুই এক ছুটে বাজার থেকে ছু আনার প্যাজ 


এনে দে ত। আর হাজরা, তুই রান্নার ব্যাপারে নরেনের 
সংগে হাত লাগাগে যা। ওঃ বেটার নোলা দিয়ে জল 
গড়িয়ে পড়ছে ' যা লেটো আর দেরি করিম নি। 


শত 


লাটু।॥ খাবারের চ্যাগাড়িটা নিয়ে যাই। 
রামকৃষ্ণ | খাবারের চ্যাঙাড়ি মানে? 
লাটু ॥ লন্গনীনারাঁণ মাড়োয়ারি এক চ্যাডাড়ি খাবার দিয়ে গেছে 
যে 
রামকুষ্ণ ॥ (তাকের ওপর চ্যাডাড়িটার দিকে তাকিয়ে) ওরে 
বেটা! তা চ্যাডাড়িটা কোথায় নিয়ে যাবি? 
লাটু॥। কেন, গংগায় ফেলে দিতে । 
রামকৃষ্ণ ॥ বেট মুখ্যু, ফেলে দিবি কেন? 
হাজরা ॥ ফেলবনা? আমরা খাব? 
রামকুষ্ণ ॥ থাম্‌ শালা আহাম্মক । তোর ত বড্ড নোল দেখছিরে, 
আর্য]? খা লেটো, সব খাবারগুলে। নরেনকে দিয়ে দে। 
এখন পেট পুরে মিষ্টি থেয়ে নিক। ওর খেলে দোষ 
নেই। ও হচ্ছে পবিত্র পাবক- _সবধদই-_সনসহ ৷ যা, 
যা,আর দেরি করিস নি। 
| গাখারেব চ্যাণাডিট। লট শক থেকে তুলে নেন। 
হাজব। 9 লাট প্রস্থানোগ্ভত । | 
রামকৃষ্ণ।॥ হা] শোৌন-- 
| ছুজনেই ফেরে । ] 
তৌরা কিন্তু একটা মিষিও খাসনি, বুঝলি ? যা-_ 
| উভয্বের প্রস্থান । ] 


পদ পড়ে 


দ্বিতীয় অক 


পঞ্চম দৃষ্ট 


| পর্দা উঠবার আগে মাইক্রোফোনে ঘোষণা জাগে £ 

“তারপর একদিন এল সেই কালরাত্রি। ববানগবে এক বন্ধব বাঁড়িতে 
নরেন তখন গানের জলসায় ঘ্ড। রাত বারোটা বেজে গেছে । হঠাৎ বিনা 
মেঘে বভ্রাঘাতের মত নরেনের বাড়ি থেকে একজন লোক এসে মর্মঘাতী 
সংবাদ ধিয়ে গেল_-নরেনের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত পেষ নিঃখাস ভাগ করেছেন । 
স্ত্ধতার এক শোকাবহ সমুদ্রে ডুবে গেল সেই মুখর সংগীত সভা । নরেনের 
বুকে যেন শেল বিধল। ছুটে চলল সে বাডিতে। বাখ। ত শেমন অসুস্থ 
ছিলেন নণা। তবে কিআর নরেন আসত এই গানের জলসার! বাবাকে 
“শয দেখা দেখতে পেল না। এ কি ছর্দেখ নেষে এল তার জীবনে 


তারপরের ইতিহাস বড় করুণ, বড় নিষ্ঠুর । বিশ্বনাথ দন ছিলেন পরিবারের 
শুম্ত স্বরূপ। অর্থ উপার্জন করতেন প্রচুর! ব্যয় করতেন ততোধিক । 
তার মৃত্যুর পর দেখা গেল সেই স্তশ্ত একেবারে ধসে গেছে । জমানো 
অঞ্ কিছুই নেই। উপরস্ত দেনা । তাঞাড়া ধ| ছিল তাও যেতে বসল 
জটিল মামল! মোকদামায়। নরেন ৩ সবে কলেজ থেকে বেরিয়েছে । 
উপার্জনের কোন রাস্তাই তার কাছে ৩খন সহজলভ্য নয় । এতবড় সংসাবের 
ভরণপোষণ কে চালাবে? 


নরেন প্রমাদ গুনল। দরজায় দরজায় সে ঘুরতে লাগল একটা চাকরির 
সন্ধানে | কিন্তু কে দেবে চাকরি? সমাজ বড় নির্মম, পৃথিবী বড় উদ্দাসীন। 
কারও ছুঃখের দিকে এর। তাকায় না। ভাই বোন আর মায়ের ঢঃখে নরেন 
হয়ে উঠল উদ্ভ্রান্ত । তার পৌরুষ, তার আত্মবিশ্বাস যেন ভেঙে পড়তে চাইল। 


৭২ 
জীবিকা দা ঝড় ঝবিয়ে দিতে চাইল জীবনের উল্দ্বল শতদলকে । 
শিদাব'ণ হতাশা সে তল মুহামান | 

নবেন দঙ্গিণেশ্বরেব কথ। হলে গেল। ভুলে পেন ঠাকুর রামকুঞ্তকে । 
মাসেব পর মাস কেটে গেল, তবু সে গেল ন! দক্ষিণেশ্বরে ॥ শ্রীরামরুষ ব্যাকুল 
হযে উঠলেন 1” 


দীরে ধীবে পর্দা ওঠে। পুবোজ দৃশ্ | ] 

রামকুমণ ॥ এ সব তুই কি বলছিস রে হাজরা? 

হাজরা ॥ ঠিকই বলছি। 

রামকৃষ। ॥ নরেন খারাপ হয়ে গেছে? বদ সংগে মিশছে? 
ওকালতি করবার ব্যবস্থা করছে? 

হাজরা ॥ সব সতি। 

রামকৃষ্/ || কার কাছে শুণলি ? 

হাজরা || কেন, সবাই বলছে। অত্ুলবাব, কালিবাবু, নিরগুন- 
বাবু-_সবাই। 

রামকুফ্ণ ॥ শা, না, মা, এ হয় না--এ হয় ৭ 

হাজরা ॥ আপনি ওকে চিরকালই অন্য চোঁখে দেখেন। তাই 
আপনি এখন সত্যিটাও বিশ্বাস করতে চাইছেন না। 

রামকৃষ্খ || তুই থাম্‌। 

হাজরা | আপনি জিগ্যেস করলেন তাই বললু । 


রামকুষ্জ ॥ যা, একবার লেটোকে পাঠিয়ে দে। 


হাজরা |॥ দিচ্ছি। 
| ওগ্কান | 


ণ৩ 


রামকুঞ্জ ॥ নরেন খারাপ ভয়ে গেছে? (যেন হাওয়াকে জিগোন 
করেন ) মা, এ কথা সত্যি বল্‌, বল্‌ মা, এ কথা 
সত্যি? 
| লাটুর প্রবেশ | 
লাটু ॥ কি বলছ গো বাবাঠাকুর ? 
রামু ॥ হ্যা রে লেটো, নরেন নাকি খারাপ হয়ে গেছে? বদ 
সংগে মিশছে £ সবাই নাকি বলছে এ কথা ? 


লাট।॥ বাজে লোকের কথায় কেন যে কান দাও। ওর] সব 
হিংসেয় বলে । লোরেন দাঠাকুরকে কি ওরা বুঝতে পারে ? 
লোরেন দাঠাকুর হুল সৃ্যি। সৃষ্যি কোনদিন কালো হয়? 
কখনও কখনও পিথ্যিমির ছায়া পড়ে গেরন লাগলে 
কালো দেখায় বটে। সে অল্পক্ষণের জন্যে। তারপর 
আবার যেমনকে তেমন। বাঁপ মরার পর একটু কষ্টে 
গড়েছে। তাই দাঠাকুরের ওপর দিন কয়েকের জন্যে 
পিথ্যিমির ছায়া পড়েছে । ও ত ছুদিন বাদেই সরে 
যাবে। 
রামকুষ্ধ ॥ ওরে, মহামায়া তোর মুখে ভর করেছে রে, মহামায়া 
তোর মুখে ভর করেছে। আয়, আয়, আমার বুকে 
আয়-৮. 
লাটু ॥ দূর, তোমার সংগে পাগলামি করার সময় নেই--আমার 
এখন অনেক কাজ 
[ লাটুর প্রস্থান | 


শ৪ 


লাটু॥ (নেপথ্যে) আরে, লোরেন দাঠাকুর যে! এতদিনে মনে 
পড়ল আমাদের ? 
রামকুমট ॥ (উচ্ছৃসিত হয়ে) ওরে । কে এসেছে রে? কে 
এসেছে, আয? নরেন? নরেন এসেছে নাকি রে ? 
| নরেন ও লাটুর প্রবেশ | 


লাটু॥ এইমাত্র তোমার কথা হচ্ছিল গো দাঠাকুর। ইস্‌, তোমার 
চেহারাটা কি খারাপ হয়ে গেছে গো। কিন্তু তোমার 
চোথ দুটো তেমনি আছে । বরং আরো আলো ফুটেছে। 

নরেন ॥ দূর! চাকরি খুঁজে খুজে চোখে অন্ধকার দেখছি। 
( রামকুষ্ণকে ) মাত আপনার কথা শোনে। তাকে 
বলে, দিন না আমার একটা চাকরির ব্যবস্থা করে। 

রামকৃষঃ ॥ দেখ নরেন, মায়ের কাছে মামি ত কখনও সামান্য টাকা 
পয়সা চাইনি--আর চাইতেও পারব মা। তার চেয়ে 
এক কাজ কর। তুই বরং নিজে গিয়ে মাকে বল্‌। 

নরেন ॥ আমার কথা কি আর মা শুনবে? 

রামকুঞ্জ | শুনবে, শুনবে । মা মকলের কথা শোনে! মা ধে 
জগত্জননী। 

নরেন ॥ কিন্তু আমি ত আপনার মাকে বিশ্বাস করি না। 

রামুঞ্জ ॥ তুই তোর অবিশ্বাস নিয়েই যা না। 

নরেন ॥ ঠিক আছে, আপনি ষখন বলছেন, তখন একবার বলে 
দেখি-- 


| নরেনের প্রস্থান ] 


এ 


লাটু।॥ বুঝলে বাবাঠাকুর, এবার বোধহয় মায়ের ওপর দাঠাকুরের 
বিশ্বাস হবে। 

রামকৃষ্ণ ॥ বিশ্বাম ওর ছিলনা কবে ? 

লাটু।। বিশ্বাস ছিল কোথায় গো! তোমার সংগে কত উল্টো 
তক করেছে। 

রামকুম্) ॥ ও সব বিশ্বাসেরই ফল। তর্ক করে জিনিসটাকে 
পাকিয়ে নিয়েছে। 

লাটু।॥ কিজান বাঁবাঠাকুর তোমার কথা! আমরণ বুঝি না । 


| নরেনের গ্রাবেশ ] 
নরেন ॥। না, না, চাকরির কথা আমি মাকে বলতে পারঘ 
না। 
রামকৃষ্খ ॥ সেকিরে ! কিছু না বলে চলে এলি? 
নরেন |॥ হ্যা!। 


রামরু% ॥ তুই ত আচ্ছাই বোকা! দেখছি। যা, যা, আবার যা। 
মনে জোর এনে বলে ফেল কথাট1। যা--- 
নরেন ॥ যাব? 
রামকুষ ॥ হী হ্যা। 
[ নরেনের প্রস্থান | 
রামরুষ ॥ লেটো, দেখছিস মজা ? 
লাটু॥ ওকে নিয়ে তুমি কি খেলা থেলছ বাবাঠাকুর ? 
রামকৃষ্ণ ॥ আমি খেলছি নারে । মা বেটি খেলছে। 
লাটু॥। এবার কি দাঠাকুর মাকে চাকরির কথা বলবে? 
রামকৃষ্ণ ॥ দেখনা, কেমন রগড় হয়। 


শৃঙড 


লা ॥ তোমার মনে কি আছে কে জানে ঠাকুর। তবে দাঠাকুরের 
জন্গে কষ্ট হুয়। বড দুঃখে পড়েছে। 

রামকুলঃ || ভালইত হয়েছে । 

লাটর ॥ ছুঃখটা ভাল কি গো। 

রামপুস? ॥ ভাল না? দুঃখটা হচ্ছে শোধন, বিষাদ যোগ। পূর্ণজ্ঞান 
পাবার আগে অর্জনের হয়েছিল, এটা দরকার। 

[ নরেনের প্রবেশ ] 

রামকু্ণ ॥ কিরে, এত তাড়াতাডি চলে এলি যে? 

নরেন ॥ দূর, আমি চাইতে পারব না। 

রামকুষ্ঞজ ॥ এবারও চাকরির কথা না বলে চলে এলি নাকি ? 

নরেন ॥ হ্যা। 

রামরুম॥ তুই সত্যিই খড় বেঠিসেবী। 

নরেন ॥ যাক গে, হিসেন করে আমার আর দরকার নেই। 
আপনি যখন চাইতে পারবেন না, তখন আমিই বা কেন 
মুখ নষ্ট করি! 

রামকৃষণ ॥ মুখ নষ্ট কিরে । চাকরি ত তোরই দরকার। আচ্ছা, 
আর একবার যা তুই। এবার ঠিক বলতে পারবি। 

নরেন ॥ না, আমি আর ধাব ন!। 

রামকৃষ্ণ ।॥। আচ্ছা, এই শেষ বাব। এবার যদি বলতে না পারিস। 
তবে আর যেতে হবে গা। 

[ নরেনেব প্রস্থান ] 
লাটু॥ তোমার কি মতলব বল ত বাবাঠাকুর ? 
রামকুষ্জ ॥ দেখনা, কেমন নাটক হবে এক্ষুনি । 


খদ' 


লাটু।॥ নাটক কি গো! 
রামকৃঞ্ণচ ॥ যা ভাবতে পারিস না তা যদি হঠাৎ ঘটে যায়, তবে 
নাটকের মত মনে হুয় নাকি ? 
লাটু॥ তাত হয়। 
রামকৃঞ্জ।॥ সেই রকমই একটা ঘটন৷ ঘটবে এবার 
লাটু।॥॥ দাঠাকুগকে মা বুঝি খুব বড় চাকরি করে দেবে? 
রামকুঞ্ণ ॥ প্রকাঞ চাকরি । এমন চাকরি কেউ পায় না। 
লাটু॥ কত মাইনে পাবে ? জজ ম্যজিষ্টরের চেয়েও বেশি ? 
রামকৃষ্ণ ॥ অনেক, অনেক বেশি । মাইনে মুক্তি। 
লা ॥ সে 'আবার কি গো? 
রামকৃষ্ণ ॥ এক্ষুণি টের পাবি সেটা কি। 
[ দ্রঠবেগে নরেন প্রবেশ ক'রে রামরুষ্ঠাকুরের পদতলে 
লুটিয়ে পড়ে 
নরেন ॥ আপনি আমায় কীচিয়েছেন ঠাকুর, আপনি আমায় 
বাচিয়েছেন। আমি এবার মায়ের কাছে চেয়েছি। মা 
আমার প্রাথনা পূর্ণ করেছে। 
রামকুষ* ॥ কি চাইলি রে? 
নরেন ॥ চেয়েছি চান, বিবেক, বৈরাগ্য আর ভক্তি। 
রামকুষ। ॥ টাক পয়সা! চাইলি না? 
নয়েন॥ আর 'শাপনি আমার সংগে ছলনা করবেন না ঠাকুর । 
আমাকে আপনার চরণে স্থান দিন। 
রামকৃষ্ণ ।। ওরে ওঠ, ওঠ. তুই আমার বুকে আয়। 
[দ্ুঙ্জনে আনি:গনাবদ্ধ হয়। লাটু বিশ্ময়ে তাকিয়ে 
গাকে।] 


পর্দা পড়ে 


দ্বিতীয় অংক 
ষষ্ঠ দৃশ্য 


| পর্ঘা উঠখার আগে মাইক্রোফোনে ঘোধকের কণ্ঠস্বর ডেসে ওঠে 
“শিষ্যদের ধদয়ে স্তব্ধ কান্নাব আবেগ | নবেনের মানাহার বন্ধ । শ্রীপ্রীঠাকুবের 
গল' ধয়ে বক্ত পডছে । মহেশ ডাক্তার খলেছে ক্যানসার ৮” অসহ্ ধন্ধণ। 
পাচ্ছেন ঠাকুব। "নি কি এখাব সকলকে ছেড়ে চলে বাবেন ? জগতের 
লীল! কিভাব শেষ ভয়েছে » মতেগ্রা ডাক্তার, গিরীশ ঘাষ, নিরঞ্জন, অতুল, 
কালিপ্রসাদ--সবাই ঠাকে দেখতে এসেছিল । কিন্তু লোকজন দেখলেই ঠাকুর 
খালি কথা বলেন । মহেন্দ্র ডাত্বশৰ ঠাই সবাইকে নিয়ে চলে (গল। 
হাঁজরাকে খলে গেল পগ্জোব পর গাকুরকে সজিব পায়েস খাইয়ে দিতে 1” 


ধীরে বীরে পর্দ| ওঠে। প্রবেিঞি দা | রারুঝ ঠাকৃৰ বিছানার বসে 
আছেন ।। 
রামকৃষ্ণ ॥ (গান গেয়ে ওঠেন ) দুঃখ জানে শরীর জানে' মন তুমি 
আনন্দে থাকে।। 
| হাজবা! 3 শাটুব প্রবেশ, হাজরার হাঙে সুজির 
পায়েসের বাটি। | 
'পাটু।॥। আবার গান গাইছ বাবাঠাকুর? ভাক্তারবাবু যে বারণ 
করে গেছে। 
হাজরা ।॥ পায়েসট! খেয়ে নিন বাবাঠাকুর। 
বীমকৃষ্জ ॥ এর মধ্যে আনলি ? 
হাজরা ॥ সন্ধেয হয়ে গেছে অনেক্ষণ । খেয়েদের়ে শুয়ে পড়ন। 


শন 


রামকষ্জ ॥ হারে লেটো, নরেন আসেনি ? 

লাটু॥ আসবে, আঁসবে। 

হাজরা | দা ঠাকুর ত বাড়িতে ধেতেই চায় মা। আমরা জোর 

করে পাঠিয়ে ধিই | 

রামরুষ্জ ॥ ভালই করিস। 

হাজরা || শিন্। এবার খান-_ 
| রামঞ্কষ্জ ঠাকুর খেতে আবন্ত কান | বশ খানিকটা 
খাবার পৰ প্রচণ্ড কাসি 9ঠৈ। গল দিয়ে রক্ত বেরোয় | 

হাজর]॥ কিহল? কিহলঠাকুর? একি! এযেরক্ত! 

লা ॥ থাক্‌, থাক্‌, আর খেয়ে কাজ নেই । 

হ[জরা।। পাখ! দিয়ে হাওয়া কর লা । সব বমি হয়ে গেল। 

রক্ত বমি। 

| লাটু পাখা এনে বাতাস করে। হাজরা রামকৃষের 
মুখের সামনে বাটিটা ধরে । সেই বাটিতে রক্তবষি হয়। 
ঠাকুর একটু শান্ত হলে বাটিট। ঠাজর। ঘর্সের একপাশে 
রেখে দেয় । রামক্ঞ্চ ঠাকুর এবার ধীরে ধীরে বিছানায় 
শুরে পড়েন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার ঘুম আসে । 
নরেন প্রবেশ কবে |] 

নরেন ॥ কি রে লেটো, ঠাকুর কেমন আছেন ? 

লাটু॥। ভাল নেই গো! দাঠাকুর | 

নরেন ॥ কেন রে, কি হল? 

লাটু॥। এই দেখ না, গল। দিয়ে রক্ত বেরিয়েছে । 

রেন ॥ হাজরা, ঠাকুরকে সুজির পায়েস দিয়েছিলে ? 


|, 


হাজরা ॥ 
নরেন ।। 
হাজরা ।॥। 
নরেন ॥। 


সেটা! খাওয়াতে গিয়েই ত ফ্যাসাদ। 

খায়নি ? 

খেয়েছিল ত। কিন্তু সব রক্ত বমি হয়ে বেরিয়ে গেল। 
মহেন্দ্র ডাক্তার এসেছিল? 


লা ॥ হ্যা, দেখে গেছেন। 


হাজরা ॥ 
শরেন।। 


'হাজরা ॥ 
নরেন ॥ 
হাজরা ॥ 
নরেন ॥ 
হাজরা ॥ 


মরেন ॥ 
হাজরা ॥ 
নরেন ॥ 
হাজরা ॥। 
নরেন ॥ 
হাজরা ॥ 


তোমরা ত বল উনি ভগবান। তবে এত কষ্ট পাচ্ছেন 
কেন? 

নরদেহ নিয়ে জম্মালে ভগবানকেও যে কষ্ট পেতে হয় 
রে। শ্রীরামচন্দ্র কষ্ট পান নি? 

গলায় রোগ ঢুকিয়ে কষ্ট পাবার দরকার কি। 

দেহের কষ্ট সবই এক। 

তোমায় দেখলে অবাক লাগে দা ঠাকুর। 

কেন বলত? 

এতদিন তুমি ঠাকুরের সংগে কত তর্ক করেছ, আর 
আঞ্জ-_- 

আজ আমি বুঝতে পেরেছি হাজরা__ 

আচ্ছা, তোমায় একটা কথা জিগ্যেস করব ? 
করো ন!। 

তুমি ঠাকুরের সব কথা বিশ্বাস কর? 

সব। 

আঁচ্ছা, ঠাকুর যে বলেন বিশ্বত্রদ্ষাণ্ডের সব বস্তু এক-_ 
জল, মাটি, সোনা, লোহা, পায়েণ, বিষ্টা এ সবের মূলে 
কোন তফাৎ নেই-_তা তুমি বিশ্বাস কর? 


৮১ 
নরেন। করি। 
হ।জরা ।। মনে প্রাণে বিশ্বাস কর? 
শরেন ॥ নিশ্চয় । কিন্তু এত জেরা করছ কেণ বল ত? 
হাঁজর1।॥ তোমার বিশ্বাসের প্রদাণ দিতে পা€বে? 
নরেন ॥ কেন পারব না। 
হাজরা ।॥ তবে, তবে এ বাটির সব রক্ত বমিটা খেয়ে ফেল দেখি । 
লা ॥ এ সব ভুমি কি বলছ গো হাঁজর1? 
নরেন ॥ ঠাকুরের রক্তবমি? এ বাটিতে মাছে? দে-দে-- 
ও ত অমৃত। 
| বাটিট। নিছে নায় | 
লাট্র ॥ (বাধা দেয়) না,না। অমন কাজ করোনা গে। দাঠাকুর, 
অমন কাজ করো না। 
নরেন ॥ ছাড়, ছাড়, তুই মিথ্যে ভয় পাচ্ছিস-_ 
[ লাটুকে ঠেলে সরিয়ে বাটিটা নরেন 212 ডলে নেয়। ] 
লা ॥ তুমি কি পাগল হয়ে গেলে দা ঠাকুর? ও হাঁজরা, দীড়িয়ে 
দাড়িয়ে দেখছ কি? এ কি সনেনীনেশে কথ! বললে 
দা ঠাকুরকে ? খেতে দিও না__দিও না__ 
শ্বিবেকানন্দ-_-৬ 
হাজরা ॥ দ] ঠাকুর, দা ঠাকুর, আমীয় মাপ কর--তুমি থেও না 
আমি প্রমাণ চাই না_ 
[ হাতে বাটিট! ধরে নরেন ভাতে দীর্ঘ চুমুক দেক। | 
লাটু॥ একি সব্বোনাশ করছ! থখেও না খেও না 


১১ 
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হাজরা ॥ খেও না দ| ঠাকুর, খেও না--তোমার পায়ে পডি-- 
[ বাটিব সমস্ত বক্তবমি নবেন পান কবে ফেলে। তাঁব 
ঢোখমুখ উজ্জল হযে ওঠে । | 
নরেন ॥ আঃ কি অপূর্ব । 
হ1জর1|॥ আনায় মাপ করগো দ1 ঠাকুর, আমি ঘোর পাপী। 
তে।মায় সন্দেহ করেছিলুম। 
নরেন ॥ এমি আামার পরম উপকার করেছ হাঁজরা। $ঠমি আমার 
শলু। । সংশগ্লের সমস্ত আবরণ আজ মামার মবে গেল। 
আচ্ছা, তোমরা এবার যাও । 
| ঠাঁভব| 5 লাখ পঙ্গাণ ।) বেন পাবে বাবে বামরিকঃ 
ঠাখুবেব শিণবে বসে তাব কালে চাণ বাথ | 
বাম ॥ কে বে, নত্ন এসেছিস বঝি ? 
মবেন ॥ আছে ঠ্যা। 
রাঁমকষ | (উঠে বসেন ) ভাল কর্সেছিস্‌্-_ 
নরেন ॥ আপনি উঠছেন কেন ? 
রামকুঞ্চ ॥ চোর সংগে আমাব কাজ মাছেরে। 
নরেন ॥ কি কাজ? 
রামকুপ। ॥ তোকে আজ আমি মন্তুর দেব। 
নরেন ॥ মণ্তর দেবেন? সত? 
রামকুর্ষ ॥ হ্যা, হ্যা, সত্যি। আয়, আমার মুখের কাছে তোর 
কানটা নিয়ে আয়ত। 
| নবেন এাগয়ে যাঁয়। ঠাকুব তাৰ কান কানে কি 
যেন বলেন । ] 


নরেন ॥ (বিহ্বপভাঁবে) লোক শিক্ষা । 
রামকৃষঃ॥ ভারে, এইটাইত তোর মন্তুর | 


নরেন।। 


এ মন্ত্রের সান করব কেমন করে? 


রামকুধ ॥॥ সরা দেশে পুরে বেড়াবি আর জ।বনের মুল সত্যটা 


সেন।' 


বামবধ* | 


পর্চলকে বিয়ে দিখি। আমাদের দেশটা বড অনহায় 
£ে পড়েছে। ড় গ্লানি জমেছে জীবনে । সকলকে 
জাগার তেজে আর ভালবাসায়। শপূকি আমাদের 
দেশ! তোর বাণী যাশে সাগর পেরিয়ে। প্রেমের মন্ত্রে 
'এঁক্যের মন্ত্রে মাভৈ মন্ধে বিশ্বের জায় ভরে তুলবি। 
করে, পারবি না? 

( ঠাকুরের পদধুলি নেয়) গাপনার আশির্বাদ পেয়েছি, 
কেন পারব না। 

আঃ কি শাপ্তি' আাজজ আমার বড্ড ঘুম পাচ্ছেরে। 
আমি এবার ঘুমোই। 

| “বে ধারে শুয়ে পড়েন ।] 


পর্দা পড়ে 


তৃতীয় অক 
প্রথম দৃশ্য 


[পর্দা ওঠবার অ!গে মাইক্রোফোন মুখর হয়ে ওঠেঃ এন্্ীত্রীরামরুষ্ের 
মহাগ্ীয়ান ঘটে গেছে । ভীর দেহ নেই. কিন্তু তাঁর ভাবনার সপ্ত্ীবনী সুর 
অলু্নিত হচ্ছে জাতীর প্রাণতখীতে । তিনি রেখে গেছেন তার মানসপুত্র 
মরেনকে_ভউীরই বেত উদবাঁপনের জন্ত--কারউ শক্তি সঞ্চারিত করার জগ্ঠ-_ 
তারই বাণী মানবের অন্তরে অন্তরে অন্তপ্রবিষ্ট করিয়ে দেবার জগ্ত।। এক মহ 
আত্মিক উত্তরনের মধা দিয়ে নরেন রূপান্তরিত হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দে। 
ভারতের দিকে দিকে বাণীর বিদ্যুৎ ছড়িয়ে তিনি এবার পত্যি এসেছেন সাত 
সমুদ্র পেরিছ্গে পৃথিবীর আর এক প্রান্তে । 


পীরে দীরে পর্দা ওঠে 


আমেরিকায় শিকীগে। শহরের এক প্রান্ত । একঠা পেণিওণে ইয়ার্ডের 
পাঁশে খানিকটা অথ । জামণ গাশ দিয়ে রাস্তা চলে গেছে! শীতকাল । 
এ্রকটু একট্ু বরফ গড়ছে । একটা প্যাক, বাকের দর বিবেকানন্দ বসে 
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পট, অরুঘ়। পাগড়ি । 


রয়েছেন। তীর আকুতি শান্ত হম মাগি এ 
৬ 


০ ০০ সন, এ ৮৭1 ক রে রা ৬ 
পাশে একট| সটকেস! বিবেকানন' ধেন একটু বিএঠ। জীমার পকেট 


থেকে কাগজপএ্ “বর কণে নান ক যেন খুঁজছেন | 


বিবেক ॥ আশ্চধ! কাগজ ছুখাঁনণা যে কোথা হারালুম ! 
ভগবানের দয়ায় রাইট সাহেবের সংগে আলাপ হয়েছিল। 
কি বিরাট পঞ্চিত আর কি মহৎ প্রাণ! বোনে 
থাকতেই তান আমায় একটা প্রিচক্পপত্র দিলেন" 
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ধর্মমহাসভাক ঠিকানা দিলেন__কিন্টু কীগজ দুটো খুজে 
পাচ্ছি না। কোথাও পড়ে গেছে নিশ্চয় । এই বিরাট 
শিকাগো শহরে মামি এখন ঘা কোথায়? বোস্টনে 
ফিরে যাঁওযফ়াত নর সম্ভব শয়। বড মুদ্ষিলেই প্ডা 
গেল। মান, গগপান মখন এখানে এসেছেন, তখন 
তিনিই একট। ব্যবস্থা করবেন। গুবে আশ্চষ দেশ বটে 
এই আামেবিক'  ধর্মমহাসভাঁত ঠিকাশাটা কেউ বলতে 
পারল না শিকীগোর কত লোককে জিগোম করলুন ! 
কেডজানে না। পুথিবীতে এঠপ্ঘ ধর্মসনা মার কোথাও 
কোনদিন হয়শি- প্রতিনিধি আসবে পঞ্চাশটারও বেশি 
দেশ থেকে । এই শহবে বসনে অধিবেশন অথচ এই 
শহরের লোকেরাই জানে নাএখবর। অধাক কাণ্ড! 
সেখাঁর নিজেকে নিয়েই বাস্ু।-_-এ যে জার একজন 
ভদ্রলোক এদিকেই আমছেন--ককে একবার জিগোস 
করে দেখি- শ্রনছেন % হাত ামিল্টার-এই ষে 
এদিকে _দয়া করে একট্ু শমুন না-_ 

[ একপুন আত বিকান শদলোকেব প্রবেশ ] 


ভঙধলোক ॥ 'মামাগ ডাকো ॥ 


আছে হ7া। 


ভদ্রলোক ॥ দেখ বাপু, আমার কাছে পরুসা টরপা হবে না। 


| গ্রস্থানেচ্িত ] 


আছে দহ করে শ্মুণ- আমি নিখিরি নই-_ 
| তররলোক ফেঁবে ] 
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ভদ্রলোক ॥ আ।! এমি ভিখিরি নও ? 

বিবেক ॥ আজ্ছে শা। 

ভদ্রলোক ॥ তুমি তাহলে কি চাও? 

বিবেক । আমি একটা ঠিকানা চাই। 

ভদ্রলোক ॥ ঠিকানা । কিসের ? 

বিবেক || বিম্দ পর্মসশ্মেলন অফিসেব । 

জদ্দলৌক ॥| সেটা »বার কি জিনিশ হে। শিক।গো শঙরে ও 
নামের কোন অফিল আছে বলেত আমার জানা €নই। 


বিবেক ॥ ই, হ্যা আছে-ম|নে_ 

ভদ্রলোক ॥ কিসের খ্যবসা ওদের ? 

বিবেক ॥ আজ ব্যবসা নয়, ওটা একটা ধনসন্মেলপন। পৃথিবীর 
প্রীয় সমস্ত দেশের ধ্মীধ প্রতিনিখির। এসে এ সম্মেলনে 
নিজেদেব «ধেব কথা বলবেন । 

ভদ্রলোক || মঙডসব খা লোকের কাণ্ড? তা, সেধানকার 
ঠিকানা ঠমি চাইছ কেন ? 

বিবেক | 'আডেও আমি যে ন।পঠতনের প্রতিনিধি 

ভদ্রলোক ॥ ভীরতখন। ত হা হ- জোচ্চোর আর ভিখিরির 


দেশ? 
বিবেক ॥ আজে, ন। সাধুমণ্ত আর নহামানবের দেশ । 


ভদ্রোলোক ॥ তুমিও খোঁধ হয় একজন মহামানব ? 

বিবেক ॥ না, আমি এক মহাঁমানবেশ সেবক । 

ভদ্রলোক ॥ তোমার বুলি ত বেশ চোখা দেখছি। ত! ওখানে 
এ যে-কি যেন বললে নামটা ? 
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বিবেক ॥ বিশ্বধর্মসন্মেলন। 

শুদ্রলোক ॥ হ্যা, এ বিশ্বধর্ণসম্মেলনে তুমিও বক্তৃতা দেবে নাকি ? 

বিবেক ॥॥ জীশ্বরের ইচ্ছা হলে দিতে পারি। 

ভদলোক ॥ তোমার নিজের কি ইচ্ছা ? 

বিবেক ॥ আমার নিজের কিছু ইচ্ছা নেই। সবই তীর ইচ্ছা। 

ভদ্রলোক ॥ এইটাই বোধ হয় প্রত্যেক ভারতবাসীর মূলঙন্ব ? 

বিবেক ॥ হ্যা। আর এইটা সমস্ত বিশ্ববাসীরই মূলঙন্ত হওয়া 
উচিত। 

ভদুলোক ॥ সমস্ত বিশ্ববাসীর নয়, তোমার মত ভীতু আর 
কুসংস্কারাচ্ছপ্ন লোকের মুলতস্্ তাই বটে। 

বিবেক ॥ কুসংস্কার আমি ঘ্ণা করি। আমি কাউকে ভয় 
করি ন!। 

ভদ্রলোক ॥ ঈশ্বরকেও না? 

বিবেক || উশ্বরকে আমি ভালবামি। তাকে ভয় করার প্রয়োজন 
হয় না। যাঁক। তর্ক করার জন্য আমায় মাপ করবেন। 
আপনি আমায় ঠিকানাট! দিতে পারবেন কি ? 

ভদ্রলোক ॥ ওসব পাগলা গারদের ঠিকানা আমার জানা নেই। 
আচ্ছ, গুড বাই। 

[প্রস্থান ] 

বিবেক ॥ নাঃ ঠিকানা! পাওয়ার কোন সম্ভীবনা নেই। ঠিক 
আছে, এইখানেই চুপচাপ বসে থাকবো যতক্ষণ ন। 
ঈশ্বর এসে পথ দেখিয়ে দেন। 


৮৮ 


| একট ডুটি করে করেকজন কৌতৃছলী ছোকরা 
“বিবেকানন্দের চারপাশে জুটতে থাকে । তাঁদের চোখে 
'ববেকানন্দ যেন এক অঙ্কত জীব । তাঁরা মোট তিনজন । 
2ড7৭ব খরস ষোল সতেরো । একজন নয়েছে একট 
বেশি বয়সের । তার নাম জোনাথান। অন্য দুজনের 
খাম ঠ্যানলি আর রিচার্ড । বেশ বোঝা যায় গ্নাথানই 
হল পলেব সর্দার |] 
বিবেক ॥ ভয় কিঃ ভুমিত আছ ভগবান--মর তুমিইত আমাকে 
এদেশে এনেছ। তুমিযা করনার করবে । আমি কোন 
বিপদকে ভয় করি না। তুমিইত বিপদ হয়ে দেখা দাও। 
12 তে।|মার স্মরণ করে কি আনন্দ! (সুর করে বলে) 
দুঃখেষু অনুিশ্রমনাঃ স্থথেষু বিগতস্পৃঃ 
বীতরাগঃ ভয়ঃ করোধঃ স্তিথবীরমুনিরুচ্যতে | 
| ছেলেগুলোর ধিকে বিবেকানন্দর নন্দের পড়ে । ] 
বিবেক ॥ কি খাবা টাদবদনেরা, কি চাও? সং দেখতে খুব 
মজ লাগ্‌ছে, না? 
স্টানলি !। ভূমি কি বল্ছ? 
বিবেক ॥ কি আর বল্ব বাবা, তোমাদের সংগে একটু রংগ 
করছি। (জোনাথাঁনের দিকে ) তোমাকেত বাব! দলের 
পাণ্ডা বলে মনে হচ্ছে। তবে তোমায় আমি ধর্ম- 
সম্মেলনের 'অফিসের ঠিকানা জিগ্যেস করব না! তুমি 
যে ওসবের ধার ধারে না, তা তোমায় দেখেই বুঝতে 
পারছি। 


জোনাথান ॥ মি আমায় বিছু বলছ ? 

বিবেক ॥ বগ“ইত বাব। তোমাকেই, কিস্ত-_ 

জোনাথান || ঠ$মি কোন জাতের লোৌক ? 

বিঢাড। পে নিশ্চয় নিখো। | 

স্টানলি | "স শিষয়ে আব সন্দেহ নেই। 

জোঁনাঞখন। এহ, হমি শিগ্সো? 

নিলে | নিশ্চম। দেখছ না, আমার গায়ের রং তোমাদের মনত 
ফর্সা! নয়। 

বিচাড ॥ মাক। অনেকদিন নিগ্রো পিটিয়ে হাতের স্তখ করিনি-_ 

ষ্ট্যাগলি ॥ ঠিক বলেছ। 

জোনাথানি॥ তুমি এখানে কি করছ ? 

পিনেক ॥ চুপচাপ বসে আছি । 

জোনাথান ॥ কেন? 

বিবেক ॥ কিছু করবার নেই বলে। 

জেোনাথান | তে।মার নিশ্চয় কোন বদ মতলব শাঁছে। 

বিবেক ॥ কিসে বুঝলে ? 

রিচা ॥ নিঃ্জোবা ঘখন চুপচাপ বসে থাকে তখন ভার! বদ মন্তলম্য 
না এটে পাবে না। 

বিবেক ॥ কিন্তু আমিত দেখছি বদ মতলব তোমাদেরই রয়েছে। 

(রচার্ড ॥ তাঁর মানে? 

বিবেক ॥ অনেকদিন নিগ্রো পিটিয়ে হাতের সুখ করিনি । 

ফ্ট্যানলি ॥ বঝলে রিচার্ড, আমি জোর গলায় বলতে পারি, লোকটা 
কিছুতেই নিগ্রে। নয় । 


টি 


বিবেক ॥ এ আবার বলে কি গো! 


জোগাখান ॥ ঠিক বলেছ স্ট্যানলি। আমাঞও তাই মনে হচ্ছে। 
(খিবেকাশন্দকে ) এই, সত্যি করে বল ত্মি কে" 
কোখেকে এসেছ? 

বিপেক ॥ আমি ভাবতধন থেকে এসেছি । 

জোনাগান | তুমি ভারতীয়? 

বিবেক ॥ ঠা] ভাই। 


জোনাথান || "আমেরিকায় কি করতে এসেছ ? 


বিবেক ॥ তোমাদের «হরে যেবিশ্বধর্মসম্মেলন হবে তাতে ভারতের 
প্রতিনিধি হিসেবে মোগ দিতে এসেছি। 

জোনাথ।ন || কি হখে? 

বিনেক ॥ খিশ্ব পর্সম্মেলন | 

জোনাথান ॥ সেটা আবার কি? 


বিবেক ॥ তোম[দের এই শহরে একটা ধর্ণসভা বস্বে। সেখানে 
পৃথিবীর সব দেশের লো আসবে নিজের মিজের ধর্ন 
কথা বলতে। 

রিচার্ড ॥ তা তুমি সেখানে কি করবে ? 

বিবেক ॥ আমি হিন্দু ধর্ম সম্থঙ্জে কিছু বল্‌তে চেষ্টা করবো । 

ফ্্যান্লি ॥ হিন্দুদের আবার ধম কি! তাঁরাও ববর। 

জোন।থান|॥ এ ববর ধর্মের কথা কে শুনতে চাইবে? 

বিবেক ॥ সতা কথ! সবাই শুনতে চায়। আমি কি শীষের কথা 
শুন্তে চাহ না? 


জোনাথান ॥ খ্রীষ্টধর্ম হল পরথিবীর শ্রেষ্ট ধর্ম | 

বিবেক ॥ সব ধর্মই শ্রেষ্ঠ, কেন না সকলের মুল কথা এক । 

জোশাথান ॥ ওবে স্টানলি বেটা ষে জ্ঞান দিচ্ছেবে । 

ম্যানলি ॥ তাইত দেখুছি। 

রিচা ॥ শাচ্ছা করে শিক্ষা দিতে হবে। 

বিবেক ॥ তা দাও ন' বাবা, শিক্ষা নিতে 'আর দিতেই৩ এসেছি । 

স্ট্যানলি ॥ ওহে, 2? 

বিবেক ॥ খল। 

ফ্যানলি ॥ 'আমি বইতে পড়েছি পুরুষ সন্তান জন্ম দেবার পণ হিন্দ 
রমনী তাঁর শিশুকে নদীতে ছুডে ফেলে দেখ, এটা 
সত্যি? 

বিবেক ॥ খাঁটি সত কথা। 

[রচার্ড ॥ তোমার মা তোমাকে নদীতে ফেলে দিয়েছিল ? 

বিবেক ॥ শিশ্চয়, তা না হলে আজ এখানে এলুম কি করে? 

স্টযানলি ॥ তার মানে? কি বলতে চাইছ তুমি? 

বিবেক ॥ এটাও বুঝলে না ? দেখ, আমার মত একটা বর্বর জাতের 
লোক কি টিকিট কেটে জাহাজে চেপে আমেরিকায় 
আসতে পারে? ভাগ্যিস মা আমায় নদীতে ফেলে 
দিয়েছিল! তাই তিরিশ বছর ধরে ভাস্তে-_ভীস্তে 
ভাসতে-__ভাসতে--তোমাদের দেশে এসে গেছি-_-কি 
মজা বশত? 

রিচার্ড ॥ বুঝলে জোনাথান, লোকট। প্যাচের কথ! বলে আমাদের 
ভীষন জব্দ করে ফেল্ছে_ 


১ 


জোনাথান ॥ 'ঙ্গার শ্ুই তার পুরক্ষার (বলেই সে বিবেকানন্দের 
ন!কে একটা পুমি মারে ।) রিচার্ড, স্ট্যানলি, মারো মারো 
বেটাকে-- 

রিড ভা, হ্যা, মারো 

্টযানলি ॥ মাকে_(বিবেকানন্দকে তিন জনেই কিল চড় ঘুসি 
মারতে থাকে |) 

বিবেক ॥ তৌমরা সব কান্ুগার্ডস্‌, কানয়ার্ডস্‌, হেটফুল কাওয়ার্ডস্‌-_ 
আচ্ছা, এলার তাহলে আমিও তোমাদের ভাল করে শিক্ষ! 
দিয়ে দিচ্ছি। তোমব! ভেবেছ সন্গামী দুরবল। এসো! 
তবে--( এবার বিবেকানন্দ যেন সিংহতেজে রথে ঈাড়ায়। 
ফলে ওরা তিনজনেই ভয় পেয়ে যায়। ঠিক এই সময় 
একজন পো গাঁমেরিকান শদ্রলৌক প্রবেশ করেন। 
এার নাম মিম্টার ভেল্‌।) 

হেল।॥। কি বাগার এখানে? একি । তোমরা £ লোকটার 
গায়ে হাত 'ভুলহছ কেন? ফঈ্রাড়ীও, তোমাদের আমি 
পুলিশে দেব। 

জোনাথান ॥। ওরে, পালিয়ে চল্‌। 

[ ছোকরা তিনজন ভষে পালিয়ে যায়. 

হেল্‌।॥। তুমি কে বাবা? 

বিবেক ॥ আমি একজন ভারতীয় । 

হেল্‌।॥ তুমি কি সন্যাধী? 

'বিবেক ॥ আজ্ছে ই্রা। কিছু আপনি এ বিশেষ শ্বটা জানলেন 
বি. করে? 


হেল্‌।॥ আমি ভারতীয় শান্ত্র কিছু কিছু পড়েছি। 

বিবেক ॥ একি অপু তোমার লীলা প্রভু । 

হেল ॥ তুমি কোথায় থাক, মাই বয়। 

বিবেক ॥ 'শামি বোষ্টনে থাকশাম। একটু আগে শিকাগোয় 
এসেছি 

হেল কেন? 

বিবেক আম বিশ্ব ধমসন্মেলনণে ভারতেক় গাতিশধিত করবো। 

হেন (আনে শীপু হয়ে) আয ঠদি বিদ্দসদ্মেপনে 
ভাঁরহতব পতিশিধি? তা, এখনে ঘুরছে কেশ? 

বিবেক 1॥ আমি বড বিপদে পড়েছি । ৩বে, মশে হচ্ছে এবার 
বিপদ উদ্বার হবে। 

হেল্‌।। কিছু বিপদটা কি? 

বিবেক ॥ রাহট সাতে আমায় একট। পক্চি পণ পিখে দিয়ে- 
ছিলেন । আমি সেটা হারিয়ে ফেলেছি । 

হেল্‌।॥ গ্রীক ভবাঁর অধ)।পক রাইট সাহেব ? 

শবেক ॥ আজে হা। 

হল ॥ কি আঁশ্চন। এস যে আমার বিশেষ বধ্ধু। 

বিবেক ॥॥ ধর্ম সভার অফিসের ঠিকানাটা ও তি।॥ একট গজে 
লিখে দিখেছিলেন। সেটাও মামি হাঁবধেছি। 

কেপ তার জগ্চে কোন চিন্তা নেই। আমি ধদ পভায় যাব। 
তোমার অব ব্যবস্থা! আমিই করে দেব। 

বিবেক ॥ আমর পরিচয় পঞ্রের কি হবে? 

হেল্‌॥ সূযের কোন পরিচয় পত্র লাগে কি? সেঘে স্বপ্রকাশ। 


₹১ এ 


বিলেক ॥ গাপনি মহান্ুভব | ঈশ্বর আপনাকে এখানে এনেছেন । 


ভেগ ॥ সত্িই তাই। ধিকেলে আমি বেডাঁতে বেরিয়েছিলুম । 
এদিকে আমার কথা নয়, কিন্তু কেমম করে যে চলে 
এসেছি ত। 'শামি নিজেও জানি না। তোমার নাম কি 
ইয়ংম্যান ? 

বিবেক ॥ আমায় সকলে বিবেকানন্দ বলে। 

ছেল ॥ দেখ, আমি তোমার কাছে একটা ডিন্ম। চাই । 

বিবেক ॥ শামার ক।ছে ভিম্বে। এ আপনি কি বলছেন ? 

হেল ।॥ সত্যি বল্ছি। এখানে যে সব ছেলেরা তোমার ওপর 
তা চার করেছে, তাদের হয়ে আমি তোমার কাছে ক্ষমা 
ভিক্ষে চাইছি । 

বিবেক | শা) শা, অমন কথা! বণবেন না। বিশ্বাস করুন, ওদের 
ওপপ আমার বিন্দুমাণ পরাগ নেই। 

হেল ॥॥ ওদেপ জণ্তে তুমি মআমেপিকাকে ₹ণ বুঝবেনাত ? 

বিবেক ॥ আপনার সংগে দেখা হার পরও কি আমেরিকাকে 
ঠিক ভাবে বুঝবার যথেন্ট কারণ ঘটেনি ঠ কিন্ত আপশি 
কে? 

হেল্‌॥ আমার শাম শিক্টা্গ হেল । বিশ ধর্মসদ্মেলনের উদ্ভোক্তাদের 
মধো আমিও একজন । 

বিবেক ॥ আপনার সংগে দেখা হবার পরই আমি বুঝেছিলাম 
আপনি এ রকম কেউ হবেন। তাই এতক্ষন আপনার 
পরিচয় জিগ্যেস করিনি । 

হেল্‌।॥ এবারে আমাদের বাঁডিতে চলো । আমার স্ত্রী মিসেস্‌ 
হেল তোমার দেখনে খুব খুশি হবে। 

বিবেক ॥ চলুন । 

1 উভয়ের প্রস্থান ! 


পর্মা 


তৃতীয় অংক 
দ্বিতীয় চৃশ্বা 
ববচালি গাপ্ব মধ্যে পদ ৪০1 শ্রিকীগে মতে পিন ধর্ম» তসন্মেলনেক 
গণ্ধবেশন বসত, *(বৃথ হত ১৩ঠছব, ০2 তাক শকগম্ভাৰ 
“বিবেশ | গ্লেতব মধে। াশিবারা উড (বা হাবহাত 1৮ সার উপবিষ্ট 
সঙ্াপতি সাব বাড চাৰ ছা শে নানা তছের দহ 2 ভলপিশিণ বসে 
আছেন । এগ মধে) ম্বামা ববেকানশাকে পো 1 পেক্ষাগ্ছের 
সামনেব দি সাবতে বিহিন্ন থেশেব প্রঠিণাধ ০ আতথিবগ । বা যেন 
বিবাট সবেশেব পহীক। ] 
পারোজ ॥ ( ্রীডিয়ে) শদমহিলা ও ৬দ্রমহোদয়গণ, এতক্ষণ 
অ।পনাবা বৌদ্দধর্ম সম্থন্ধে মিষ্টার এইচ ধর্মপাঁলের মুল্যবান 
বণ শনলেন। এবারে আপনাদের সামনে আমি 
একজন সন্নাসীকে হাজির করব । ইশি ভারতের স্বামী 
(খবেকানন্দ--- 
বিবেক ॥ (দীড়িয়ে) সভাপতি মিষ্টার ব্ারোজ, আমি অত্যন্ত 
দুঃখিত--মানে-- 
খ্যারোজ ॥ কিব্যাপার স্বামীজি? আপনার কি কোন অস্থবিধ! 
হচ্ছে? 
বিবেক ॥ আমাকে যদি দয়া করে আর একট পরে বলবার সুযোগ 
দেন-_ 
ব্যারোজ ॥ আপনি এখন বলবেন না? 
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বিবেক ॥ 


না। 


ব্যারোজ ॥ বেশ, আপনি আর একজন বক্তার পরে বলবেন। 


গান্ধী ॥ 


এবাবে মহান জৈনধন সম্পর্কে বলবাঁব জগ্য আমি মিন্টাল 
বীরঠাদ এ, গা্গীকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছ। 


| নিজেপ আসন ছেঙে মিষ্টাব শার্ধী মঞ্চের সামনে এত 
ফাডান। শিনি ভাব বতুতা স্ব করবেন । ] 


আছেয় সভাপতি মহাশয়, মাঁননীদ ভদ্রমহিলা ও 
ভদ্রমহোৌদখগণ, দীঘ বর্তৃতা দিযে আমি মাপণাদেব বিরপ্ত 
উৎপাদন করব না। আমাঁব সম্মাশি৩ বগ্গু মিস্টার 
মজুমদার এবং অগ্যাশ্যদের মত আমিও সেই ভাবঠবধ 
থেকে এহ মহা ধর্মসম্মেগনে যোগদান করতে এসেছি, থে 
ভারতবম হল বিঙিন্ন ধর্শের উতসস্থল। ভামি এই 
সম্মেলনে জৈশধর্ের প্রতিনিধিত্ব করণ । এই ঠজনধহ 
বৌদ্ধধর্মের চেয়েও অনেক প্রাচীন। শীতির দিক থেকে 
বৌদ্। ধশেব সংগে এর সাদৃশ। ভাছে, বিশ্ক মানসিকঠাল 
1॥ক থেকে নেই । শাঁকতপ অন্তঙঃ পনের ল্র্চ লোক 
এই ধর্মকে আশ্রয় করে জখবশ্যাতা শিবাহ করছে। 
আপনার] অনেক প্রতিশিধিব মুল বাশ বত শুনেছেন। 
'৩এব গববর্তী কোন অধিবেশনে জৈনধ্ সম্প পে আছি 
বিস্তৃত আলোচনা করব। ভাগতেগ সমণ্ জৈন দাঁষের 
গক্গ থেকে এবং আমি যার প্রাতাশণধি হিসাবে এখানে 
এসেছি বিশেষ করে সেই শ্রদ্ধের মনি আস্ার।মদগীর পক্ষ 
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থেকে আমি আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। ধর্ম- 
সমস্যা আলোচনার জগ্য বিভিন্ন ধর্মের চিস্তাবীরগণ একই 
পতাকাতলে শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হবেন-_এটা মনি 
'মাজ্মারামজীর সারা জীবনের স্বপ্ন । তাই, বিশ্ব ধর্মসন্মেলন 
আহ্বানের বাপারে 'আপনারা যে সাফল্য অর্জণ করেছেন, 
তার জন্য (তনি নিজের পক্ষ থেকে এবং জৈন সম্পদায়ের 
পক্ষ থেকে "আপনাদের অভিশন্দন জান।ব।র জন্য মামাকে 
নির্দেশ দিয়েছেন । ধম্যবাদ। 
[কচু শোভা হাতলালি দম | মিঙঈগার গাঙ্গী আষন 
গ্রহণ কবেন ] 

ন্যারোজ ॥ মিষ্টার গান্দীর ভাষণ আপনার] শ্নলেন। এবারে 
ভারতের সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দকে আমি হিন্দু ধর্ম 
সম্বন্ধে কিছু বল্‌্তে আহ্বান জানাচ্ছি 

বিবেক ॥ মাননীয় সভাপতি মহাশয়, আমি আপনার কাছে আর 
একবার স্বযোগ চাই-- 

ব্যারোজ ॥ কি, বলুন ? 

“ববেক ॥ দয়া করে আমাকে আর একজন বন্তার পরে বলবার 
অনুমতি দিন। 

জনৈক শ্রোতা ॥ বেচারা নাভাস্‌ হয়ে পড়েছে। 

মন্য এক শ্রোতা ॥ বোধ হয় বক্তুতাটা মুখস্থ করে এসেছিল, 
এখন ভুলে গেছে। 

অন্য এক শ্রোতা ॥ লিখে এনে পড়ে দিলেইত হত। 


৭৮ 


ব্যারোজ ॥ অর্ডাব, অর্ডার, আমি এখন মিস্টার সি, এন, 
চক্রবতীকে দিবাজ্জান সম্বন্ধে বলতে অন্ররোধ জানাচ্ছি। 


| মির চঞ্খতঠি আসন ছেড়ে মঞ্চের সামনে এসে 
গাডয়ে বশ শ্রব কবেন || 


চক্রবর্তী ॥ মাননীয় সভাপতি, ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমি ষে 
ধর্মবোৌধের প্রতিনিধিত্ব করতে এসেছি তাঁর জন্মলগ্ন শ্রদুর 
অতীতের এমন এক রহস্তে সমাচ্ছন্ন থে আধুনিক গবেষনার 
ন্ুণীক্ষণও সে রহম্তা ভেদ করতে সক্ষম হয়নি । তার 
গভীপতা এ৩ অধিক যে ইতিহাসের ওলন-দডিও তার 
পরিমাপ করতে ব্যর্থ হয়েছে । অতি প্রাচানকাল থেকে 
৮ৈতগ্যের প্রতীক হিসেবে গা ভয় আাসছে শুভ্র এবং 
জডের গ্রতীক হিসেবে গা মে আসছে রুঞ্ণ। 'আমি 
যে শহর থেকে এসেছি__অথীহ এলাহাবাঁদ--সেখানে দুটি 
নদী একন মিলিত হয়েছে-_-একটি শন্র ও একটি কুষ্ণ। 
আমার দেশের লোকেরা বিশ্বাস করে যে এ পুণ্যভূমিতে 
জড় ও চৈতন্যের এক মহামিলন ঘটেছে। তাই যখন 
আমি ভাবি, জড়বাদের পাঠস্থাম আর বস্তৃতান্্রিক সভ্যতার 
কেন্দ্রস্থল এই শিকাগে' শহরে আপনারা বিশ্বধর্মসম্মেলন 
আহবান করেছেন, যখন ভাঁবি যে বিচিত্র পাঁধিব বিলাসের 
এই কেন্দ্রে আপনারা যুক্তি আর আত্মানুভূতির এক 
মিলনস্থল গড়ে তুলেছেন, তখন আমার নিজের দেশের 
কথ! মনে পড়ে যায়। জড় ও চৈতন্তের ষে মিলনানুড়ূতি, 
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সেই অনুভূতি হল ভারতীয় সাধনার মূল কথা । সেইটাই 
দিবা জ্ঞান। আমি আশা কার এই বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে 
সেই সাধনার পথ উন্মুক্ত হবে। পাষ্য ও পাশ্চাত্যের 
[মলন সংঘটিত হবে। ধন্যবাদ | 

পাঁবোজ ॥ এবাবে খলবেন স্বামা বিবেকানন্দ | 

বিখেক ॥ আমাকে ক্ষমা করুন সভাপতি মহাঁশয়। 'আমি খেন 
বলার প্রেরণ। পাচ্ছি না। জবর যেন এখনও আমাকে 
দিয়ে বলাতে চাইছেন না। দয়! করে আমাকে যদি 
আর একটা শ্যোগ দেন-_ 

জনৈক আতা ॥ এতো বড মজ'দাব লৌক দেখছি । 

অন্য একজন ॥ ভাঁরতের কারবারই এ রকম। বেছে বেছে 
একটা লোক পাঠিয়েছে বটে । 

ব্যারোজ ॥ অর্ডার, অর্ডার । আঁপনার কি শরীর খারাপ হয়েছে 
্বামীজি ? 

বিবেক ॥ আআঁঙেও না, আমি জম্পূর্ণ মস্ত । 

ধারোজ ॥ কিন্তু একটা কথা । আর একজণের পর 'আাপনি যদি 
না বলেন, তবে আজ আর বলার স্ুষোগ পাবেন না। 

বিবেক ॥ অশেষ ধন্যবাদ । এই শর্তে আমি রাজি। 

ব্যারোজ ॥ এবারে ইংলগ্ডের চার্চ সম্পর্কে বলবেন লঞ্চনের শ্রঙ্ছেয় 
উষ্টুর মোমেরি । 

[ উক্টব মোমেবি বথান্থানে এসে বর্ডীতা সক কবেন ] 

মৌমেরি ॥ শ্রদ্ধের সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত ধর্মপিপান্থু 

ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়গণ, আজ বিখ্যাত হিউমরিষ্ট 
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আর্টেমাস ওয়ার্-এর একটা ভারি স্রন্দর কথা মামার মনে 
পড়ছে । কথাটা হচ্ছে এই, “আমি যখন নীরব থাঁকি 
তখনই গামার সব চেয়ে সুখ হয়।” এই বিশ ধর্মসন্মেলনে 
কিছু বলতে এসে আমারও অবস্থা হয়েছে এ আর্টেমাস 
ওখার্-এর মত। এখানে আমি বলব কি। এই মহান 
দমসন্মেলনেব পবিন গন্থীর পরিবেশ প্খধু শীরবে উপভোগ 
করার জিনিস। অতএব দ্ব' একটা কণ। বলেই আমি 
ক্লান্ত হব। বার বার গুধু একটা কথা মনে হচ্ছে ষে 
আমার আা৮ বিশপ এখ।নে উপস্থিত হতে পারেন নি। 
তবে, মামি আপনাদেনল শি"্সন্দেহে জানাচ্ছি ষে ইংলগ্ডের 
সমঞা চা আপনাদেরই সংগে শাছে। আমি আরও 
বলতে পারি, বেছে থাকছুল ওধেদ'মিনিষ্ীরের ডিন এই 
সম্মেলনে মোগ দিতেন এবং শুঘু তাই নয় তিনি 
ক্যাণ্টীরবেরীর আর্টবিশপকে ও সংগে নিয়ে আসতেন । 
কেবলমান ইংলগ্ডের নয, পুথিবীব সমগ্রা চাই আপনাদের 
সহযোগী । এঠ অস্মেশনে সবধর্ের আলোচনা হবে, 
একথ| ভাখলেই হাদয়ে পবিধ পুলক জাগে। সবশেষে 
মহান কবি টেনিসনের একটি কবিতার দুটি লাইন আবুশ্ি 
করে আমি আমার বক্তব্য শেষ কবব £ 
“সর্বনই বয়েছে সমগ্র পথিবী 
মার ঈশ্বরের পায়ের মোনার শিকল 
তাঁকে রেখেছে আবদ্ধ ক'রে |” 
[হাশতাণল 


ব্যারোজ ॥॥ এবারে স্বামী বিবেকানন্দ বলবেন । 

জনৈক শ্রোতা ॥ হয়ত আর একজন বন্তণীব পর উনি বলবেন। 

বিখেক ॥ ন! মহাশয়, আর একজন বন্তশ হয আমার পরে 

বললেন । 
শাশাদব ১লে। হাব বাগ হি বিখেকানন 

এব।ন বে [1৮2 সতত ৫ সদাডান | িশ চাব 
সেকেগুব ডন) ভন [চাও বগলে দীন ঠাবপিব 
শভস| ঠাব শ্মিধূল এগার পাঠ তানি ৮০ গঠে এ 

বিবেক ॥ আমেরিকার ভাত ও ভগ্মীগণ-_ 
| এই বহু শাশব সঙ্গে গে পেনাণুহ £মুল কৰ গালিতত 
মুখব হন দঞঠে। শাশাববম মন্বা শোনা বায় * “কি 
অপুণ 1 সঙ্গী ক মত শর্জি1? “ইনি একগন 
সণ্যকাব মঙ্গামানব “এব মণ) ধিখে নশ হাব তব আঞ্জ। 
₹০1 প্ভুচ।' ৯তাপরঠ খ্যাবোজেব হখে নিচ্ধ মপব 
হাঁসি খু %০। ববে বাবে বণব শাহ হলে 
বিবেকানন। আবাব খলও স্ব করবেন প্রেঙ্গাগুতে 
উদগীখ স্তল৪1। | 


বিবেক ।। আমেখিকার ভাতা ও ভগ্রীগণ, আপনারা আমাদের মে 
সাদর সম্ভাষণ (নিয়েছেন তার উত্তরে কিছু বলতে গিয়ে 
কমার হৃদয় অবর্নশীয়্ আনন্দে ভবে উঠেছে। পথিবীর 
প্রাচীনতম সন্লাসী সম্প্রদায়ের নামে আমি আপনাদের 
ধন্যবাদ জানাই । সমস্ত ধর্মের মূল উৎসের নামে মমি 
আপনাদের ধচ্যবাদ জানাই। সমস্ত সম্প্রদায় ও সমস্ত 


হেণার কোটি কোটি কিন্দুর নামে আমি আপনাদের 
পঠাণাদ জানাই । যে ধর্ম পৃথিবীকে সহনশীলতা ও 
'শথজনীশগার শিক্ষ' দিয়েছে, সেই ধর্মের লোক বলে 
আজ "এামি গর্ব অন্রন্ব কবছি। আমরা ধু সবজনীন 
সশ্শশীল্তায় বিশ্বাসী শহ, পৃথিবীর সমস্য ধর্মকে আমবা 
তা বলে গন্তা কে থাকি । যে জাতি অন্য ধর্ম এবং 
আন্য জাতির শিধাতিত লোকদেব আশ্রথ দান করেছে, 
সেই জাতির একজন মানুষ বলে আমি গধিত। বঞ্ধুগণ 
লক্ষ লক্*চ লোক যে সস্তার প্রতিদিন তাবুক্তি করে, আমি 
আমর শৈশব থেকে যে স্কোজ আবৃত্তি করে আসছি, 
তাঁব কয়েকটি লাইন আমি আপনাদের শোঁনাব “বিভিন্ন 
নদী যেমন বিভিন্ন উৎসমুখ থেকে বেবিয়ে একই সমুদ্রে 
গিয়ে মেশে, তেমশি, হে ভগবান, বিভিন্ন বাক্তি কিভিন্ন 
ননোরন্ি অন্রসাঁলে সাধনার যে বিভিন্ন পথ অনুসরণ কবে, 
সাপাতছষ্িতে সেলে! সরল বা ধক্চ বা বিভিন্ন মনে হলেও 
শষ পধস্তথ সকলেই তোমাতে গিয়ে মিপিত হয়।” গীতায় 
ভগবান শ্রীরুষে্ একটি ৮মত্কার কথ। আছে 2 "ঘষে 
যেশাতণে আমার কাছে আসে, আমি তাকে সেই ভাবেই 
৪” দিই । জমস্ঞ মানুষেকা বিভিন্ন ধারা সাধনা করলেও 
শেষ পযন্ত সকলে আমার কাছেই আসছে ।” সংকীর্নতা 
এব* কুসংদ্বার-_-আর এই এইগ্লের মিলিত সষ্টি ভয়াবহ 
ধ্মান্ধতা সুন্দর পথিবীকে বহুদিন ধরে ন্ণচ্ছন্ন করে 
রেখেছে । তাব' হিংস্রতা এনেছে, পৃথিবীকে নরশোনিতে 
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সিক্ত করেছে, সভাতা ধ্বংস করেছে এবং বন্ধ জাতির মনে 
এনেছে হতাশা । এই সব দৈতাদের আবির্ভাব না! ঘটলে 
মানব সমাজ আরো বেশি উন্নত হত। কিন্তু আজ 
তাদের অন্তিম উপস্থিত। আমি অন্তর দিয়ে বিশ্বাস 
করি এই ধর্ধ সম্মেলনের সন্মানার্থে আজ মকালে যে 
ঘণ্টাধ্বনি হয়েছে, সেই ঘণ্টাধ্নমি সমস ধর্মীঙ্গতা, তরবারি 
অথবা লেখণীর সাহাঁযো সমস্ত মনাঁচার এবং মামষে 
মান্বষে সমস্ত শক্রভাবের সুতা খোৌঁষণ। করনে । এই 
ধর্মসভার ওপর ঈশ্বরের আবাদ বধিত হোক। 
| বিবেকানন্দেব বক্তৃতা শেষ হবাব সঙ্গে পঙগে প্রেক্ষাগৃহ 
তমূল চাঠতালিতে ফেটে পঞডে। কলরখ যেন আর 
থামতে চান না। সভাপতি ব্যারোজ সকলকে শান্ত হতে 
অনুরোধ জানান । কিছ ঠাব কগম্বর চাঁপা গড়ে যায় । 
প্রেক্ষাপুহ থেকে নান রকম মন্তব্য €ঠে £ “আরে। বলুন 
স্নাঞ্ভী, আবে বলূন” “আমব' আবো। শুনবো” “কি 
অপূন কথা” “হারতাত্মার বাণা" “এউ ছোট বক্তৃতায় 
আমাদের আশ। মিটছে না1” “ঈশ্বর প্রেরিত মহামানব” 
বিবেকানন্দ শ্মিতহাস্তে সকলকে শান্ত হবার জন্য হাত 
পিয়ে ইংগিত করেন। এমন সময় 'এক কাণ্ড ঘটে। 
দর্শকদ্ররে মধ্যে হঠাৎ এক ব্যক্তি দৌড়ে গিয়ে মঞ্চে ওঠে 
সকলে চীৎকার করে ওঠে তার বিরুদ্ধে। সে কোন 
দিকে এ্রক্ষেপ করে না। স্বামিজীর সামনে হাট গেড়ে 
বসে বাম্পরুদ্ধ কণ্ঠে সে বলতে থাকে । 
বাক্তি ॥ আমায় ক্ষমা করুন স্বামিজী, মামি মহাঁপাপী। 
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বারোজ ॥ তুমি কে? মঞ্চে উঠে এলে কেন ? 
বিবেক ॥ কে, জোনাথান না? 
জোনথান ॥ আমাকে আপনি চিনতে পেরেছেন ? 
বিবেক ॥ চিননোনা কেন ভাই ? 
জোনাথান ॥ আমাকে আপনি ভাই বলে ডাকলেন? "গামার 
পাপের কি মুক্তি আছে ? 
বিবেক ॥ পাপের জন্য সত্যকার অন্ুশোচন! হলে আর ত পাপ 
থাকে না। 
জোনাথান ॥ আপনি আমায় ক্ষমা করেছেন বলুন, তা নাহলে 
আমি শান্তি পাবন।। 
বিবেক ॥ ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা করেছেন। 'হমি যে আমার ভাই। 
| বিবেকানন্দকে ্ানাথান হাত ধবে তুলে বুকে চেপে 
ধরেন ।। 
ব্যারোজ ॥ বাপার কি ম্বামিজী ? 
জোনাথান ।॥ একদিন রাস্থায় স্বীমিজীকে আমি অপমান করে- 
ছিলুম। তার গায়ে হাত এুলেছিলুম। ঈশ্বর আমায় 
ফেন এমন দুর্মতি দিয়েছিলেন ! (ক্রন্দন ) 
নিবেক | তোমার আত্মা জাগ্রত হয়েছে, আর ত তোমার ভয় 


নেই। 
জনৈক শ্রোতা ॥ দেখছ, গুরুত সাধু একজন মানুষকে কেমন করে 
বদলে দেয়। 


অন্তএকজন ॥ 'মামর! আপনার কথা আরে! শুনতে চাই লামিজী। 
অন্যএকজন ॥ নিশ্চয় 
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অন্যএকজন ॥ 'শাপনি আরো অনেকক্ষণ বলুন । 

বিবেক ॥ আমার প্রিধ ভ্রাতা ও ভগ্লীগণ, দযা করে শুমুম । এই 
সভায় ললবার জগ আরে কযেকজন বক্তা রয়েছেন। 
আঙএণ, আমি আনা কোশ অধিতবশমে 'গাপার বলব । 

জনক শত] না, না, তা হলে না। গংমরা এখুনি আপনার 
কথা শনতে চাই । 

আন্যএকজন || হ্যা, হ্যা, 'অন্য বল্গারা অপেক্ষা ককক। 

বারোজ ॥ ভদ মহিলা ও মহোদয়গম, ভারতের মভাঁদ অন্প্যাসীর 
বর্তৃতা নে আপনারা অনুপানিত তয়েছ্েন, এটা খুবই 
শাশাব কথা। ক্সাপনারা মে আনা ধর্মের পুতি কতট। 
উদার, এটা তারই প্রমান । কিছু এই ঈর্ সম্মেলন মাতে 
শন্সিপিণ াবে চতাতে থাক মে দাধিত কি আপনাদের 
2১৮ এই সংম্মলণ কি আজই শেষ ভয়ে মাচেছঞ+ থে 
উদাণত হাপনাপা লামীজ্গার প্রতি দেখিয়েছেন সে 
উদারত। কি £হ সান্মালণের গতি দেখাবেন মা? 
আাপশ।র কি ঠঠশা কুপন হাবেন ? এই সম্মেলণ আজই 
শেন হে লাজ মা। আরো অনেক লো অধিসেশম বাকি 
তাছে। 'আঁককে স্ামিজীকে আর অন্ররোধ জামাবেন 
না। শাম আপনাদের কথা দিচ্ছি, আগামী কাল থেকে 
গ্রতাকটি "অধিবেশনের শেষে বল্তা থাকবেন ভারতের 
[মী বিবেকানন্দ 

| £ই কথ! শানামাত্র »শাড়বর্গ মাল” এভিয়ার” বলে 
চিৎকার কবে এঠে। তাদ্ব হাততালি চলতে থাকে ।] 
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বিবেক ॥ (পিজের মনে বলে খাশ) হে ঈশ্বর, সম্মানে আর 
প্রশংসায় আমি যেশ বিপথগামী না কই। এই বাণী 
তোমার । এই জয় তোমার । দীন, দুঃখী, মহত ভারত- 
বাসীর কথ। আমি যেন নাভুলি। আমিত তাদেরই 
প্রতিনিধি হয়ে এখানে এসেছি । হে ভগবান, তু 
ভারতবাসীকে দৈন্য থেকে মুন্তু করো, বন্ধন থেকে মুক্ত 
করো,--সর্ধোপরি, তাদের ব্রীবত্ব আর ভযষ থেকে যক্ত 
করো৷। সমগ্র পৃথিবীতে শান্দি প্রতিষিত করো প্রচ়। 


গখল ভর্ধননি পলা হানিৰ হধে। লীব লী বাশির 


৮ । 


শেষ 


শাট[কাবে। ভজিথত তড়মত বল এই শটকেব সম অ শব অংশবিচশ্ষ 
(পশাধাব ধা শীখিন- যে কান প্রকাব অংকন নিক্জি। প্রতি তনচাণ্ণে 
গুদ) 1*্ালৎ ঘ পাম ঠিকানাম ধশ টাক। পাঠালেই নাটযকাবের রী 
পাথমা।  খে। 


সোম ধর 
৭ কর্ধিণ চকণটি লণ বন্ধিকা্।া--৬ 


